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উৎসগণপত্র। 


পিতা গগ্ঠ পিতা ধর্থুঃ পিতাহি পরমং তপঃ) 
পিতরি শ্রীতিমাপক্গে শ্রীয়ন্তে সর্ধবদেবত[ঃ। 


গরলোকগত পরমারাধ্য পিতুদেব ৬ কাশীচন্ত্র সেনগুপ্ত 
মহাশয়ের উদ্দেশে 
পিতঃ ! আপনিই আমার. রগ আপনিই ও মার 
 ধর্ঘ, আপনিই আমার তপ ষপ, আপনার তুত্তিক মার 
মোক্ষ ফল। তাই ভগবানের লীলা সন্ব্বীয় এই ্্ 
গ্ন্থখানি, অন্তরের ভক্তি আর চক্ষের জল দিয়া, আপনার 
পবিত্র নাষে উৎ্মর্গ করিলাম 1 আপনার অত্যন্ত সি 
ি্া সক ধ্ানুরাগ, (আর এ অধম সন্তানের তি 
অমীম স্নেহ-মমতা স্মরণ করিলে; মনে রমা হয় যে 
ইহা অপরের নিকট অনাদরের হইলেও আপনার নি 
হইবে না। 














বিজ্ঞাপন । 


পুরাণ সমূহের সারমর্ম লইয়া সংক্ষেপে এই বানুদেব-চরিত 
লিখিত হইল। জ্ীলোকেরাও বুঝিতে পারিবেন বলিয়া, ইহার 
ভাষা যতদূর সম্ভব সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি । সাধারণের 
পাঠোপযোগী হইয়া থাকিলে, পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব । 

এই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৭টী সঙ্গীত জন্নিবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহার একটাও আমার রচিত নহে। অঙ্গীত রচনায় আমার 
ক্ষমতাও নাই। সঙ্গীত, মাধনার একটী প্রধান উপায়। হৃদয়কে 
দরৎ করিতে অঙ্গীতের শ্ায় আর কি আছে? কিন্ত দুঃখের বিষয় 
এই" কুমন্রীতের এগ- এদেশের ভদ্রপরিবারের মধ্যে সাধন- 
সঙ্গীতের আলোচনা এর উঠির। গিয়াছে । 

উদ্ধৃত সাতটা সঙ্দীত্তের মধো চারিটী পরম ভক্ত ভাবুক কৰি 
বিষুবাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত হইতে এবং অবশিষ্ট তিনটী 
ভিখারীর মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছি । গান গুলি আমি যে ষে 
প্রসঙ্গের অন্তর্গত করিয়াছি, রচয়িতারা হয় ত সরে প্রসঙ্গ উপলক্ষে 
রচনা কন নাই। আমার বিষয় গুলিতে খাটাইবার জন্ত। স্থানে 
স্থানে একএকটু পরিবর্তন করিয়াছি। আমি উক্ত সঙ্গীত 
রচয়িতাদের নিকট কৃতজ্ঞ! 


2০1 ও 


পুস্তকে ব্রজ ও বৃন্দাবন লীলার.সমস্ত চিত্র দিব, কঙ্গন! করিয়! 
ছিলাম, কিন্ত ব্যষ়.বাহুল্য বলিয়া, এবারে ৪ খানির অধিক দ্রিতে 
সমর্থ হইলাম না। 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই 
পুস্থক সংস্কলন বিষয়ে আমার পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রসিদ্ধ 
: ডাক্তার মহেক্র নাথ মজুমদার, এবং বাবু অধর চক্র দ্বে ও বানু 
শিব কেদার 1 ইহারা অনেক বিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ এবং 
উত্সাহ দান করিয়াছেন। আমি ইহাদের নিকট বিশেষ 
কৃতজ্ঞ । 

অপর এই পুস্তকের সমস্ত দোষ ক্রুট, নিজের স্কন্ধে রাখিয়া 
আমি আমার প্রাণাধিক কনিষ্ঠসহোদর শ্রীমান হরষিত সেন 
গুপ্তের প্রতি ইহা প্রকাশের ভারার্পণ করিলাম। 


€ই এপ্রিল শ্রীউমেশচন্্র সেনগুপ্ত । 


বরাহনগর । ] 
১৮৯৮ সাল। 
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শ্ীরুষ্ণের আবির্ভাব ও নন্দোতবব | 


" স্বেচ্ছাচারী পাপাত্বা দুর্বৃত্ত কংস মথুরার রাঞজা। তাহার 
রাজ্য-কামুকতা৷ এতদূর প্রব্ ঘে, পিতা উগ্রসেনকে কারাকুদ্ধ 
করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। আর, রাজত্ব 
ভোগের ভবিষ্যৎ অন্তরায় স্বরূপ ভাবিয়া, ভগিনী দৈবকী ও 
ভগিনীপতি বহুদেবকে প্রহরী-পরিবেষ্টিত কারাগারে বন্দীর 
অবস্থায় রাখিয়াছেন। অপরাধ,-দৈববানীতে শুনিয়াছেন, 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভ-জাত সন্তানের হস্তে তিনি বিনষ্ট হইবেন। 

রাজা কংস ভবিষ্যৎ অমন্গলের প্রতিবিধান মানসে ভগিনী 
ও ভগিনীপতিকে কারাগারে রাখিয়া প্রহরীদের প্রতি আদেশ 
করিয়াছেন, দৈবকীর গর্ভাবস্থা দেখিলে, তাহাকে সংবাদ দিতে 
হইবে এবং প্রসব করিলেই মদ্য-জাত সন্তানকে তাহার নিকট 
উপস্থিত করিতে হইবে। রাঁজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইতে লাখিল। 
গাছে, গর্ভ গণনার ভুলে প্রকৃত শত্রু বিনষ্ট না হয়, এজন 
দৈবকীর প্রথম প্রসব হইতে প্রত্যেক বারের সদ্য-জাত শিশু- 
কেই রাজ! প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করিড়ে লাগিলেন। 


২ ব্রজ-লীলা । 


এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দৈবকীর ছয়টা শিশু বিনষ্ট হইল; 
ভাহার কেবল গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করাই মার। পতি ও পত়ীর 
মানসিক ক্লেশের সীম! রহিল না। তাহাদের সর্ধ্বদাই বিষ 
বদন। সর্ধদাই চক্ষে জল। পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়া 
তাহারা কাতর প্রাণে, এক মনে, কেবল বিপদহারী মধুহৃদনকে 
স্মরণ করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। 

রোহিণী নামে বহ্থদেবের আর এক পত্ধী, স্বেচ্ছা ক্রমে স্বামীর 
সহিত কারাগারে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি 
গর্ভবতী হইলেন। কিছু দিন পরে, দৈবকীরও পুনরায় গর্ভের 
সঞ্চার হইল। পুরাণে বর্ণিত আছে, ভূ-ভার হরণ করিবার জন্ত, 
প্রথমে বিষ্ণ রোহিণী গর্ভে ও মহাবিঞু দৈবকী গর্ভে আবির্ভূত 
হন; পরে দৈবকীকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্বঃ যোগমায়। 
প্রভাবে, তাঁহারা সংগোপনে গর্ভ পরিবর্তন করেন। যত দিন 
যাইতেছে, দৈবকীর ততই ভাবনা বাড়িতেছে। প্রসব হইব! 
মাত্র গাপাত্বা কংস প্রাণের ধন কাড়িয়া লইয়া বিনাশ করিবে, 
ভাই, মনে ককর্তি নাই, প্রাণে উত্সাহ নাই, বিষাদের কালিমায় 
মুখ ছাইয়া ফেলিয়াছে। পিতা মাতার প্রাণে আর কত 
অয়? 

বহুদেব দেখিলেন, ছুরাচার কংসের হস্ত হইতে 'দৈবকীর 
গর্ভ'জাত সন্তান রক্ষার কোন উপায় নাই; রোহিনী প্রসব 
করিলে পাছে সে মন্তানকেও কংম বিনাশ করে, এই ভয়ে 
রোহিখীকে স্থানাস্তরে রাখিতে ইচ্ছা! করিলেন। 

মথুরা যমুনা নদীর যে পারে অবস্থিত, তাহার অপর পারে 


শ্ক্ষ্ণের আবির্ভাব ও নন্দোৎসব | ৩ 


'ব্রজধায গোকুল। গোকুল, গোপপরী। নন্দঘোষ,* গোপ কুলের 
রাজা। যশোদা রাজা নন্দের মহিষী। বন্দেষের সহিত 
নলের বড় সখ্য ছিল। বহুদেব ভাবিয়া চিন্ভিয়া নন্দালয়ে 
গর্ভবতী রোহিবীকে গাঠাইলেন; নন্দ এবং যশোদাও তাহাকে 
প্রম যত্বে রাখিলেন। তথায় রোহিনী, যথা কালে এক পুল্প 
প্রসব করিলেন। কুমারের রূপ-লাবণ্যে গোকুলবাসী মোহিভ 
হইল। রোহিনী-নন্দন নন্দালয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন; 
নাম হইল বলরাম। 

এদিকে কংদের কারাগারে থাকিয়া দৈবকী পুর্ণ-গর্ভবতী 
হইলেন। আজ ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, অষ্টমী তিথি) সমস্ত 
দিন অন্ন অল্প বৃষ্টি হইয়া, সন্ধ্যার প্রান্ধাল হইতে ঝড় বৃষ্টি 
বাড়িয়া উঠিঘ়াছে। ভগবানের মায়ায় মথুরাবাসী নর-নারী 
জচেতন হইয়। ঘুমাইতেছে; কারাগারে কংসের প্রহরীগণও 
স্বোর নিদ্রায় অভিভূত ; কেবল বন্ুুদেব ও দৈবকীর চক্ষে নিদ্রা 
নাই। দৈবকীর প্রসব বেদনা উপশ্থিত হইয়াছে, অর্ধ নিশা 
গত, ঝড় বৃষ্টি কমিয়াছে, কিন্ত লোৌকের মোহ-নিদ্রা তাঙ্গে 
 নাই। এমন জময়ে দৈবকী একটা পুক্র-রত্ব প্রসব করিলেন। 
কুমারের নবজলধর শ্থামবর্ণ হইতে নীলকাস্ত মণির স্তায় জ্যোতি 
বাহির হইয়া, ত্র আলোকিত করিল। দৈবকী পুল্রের রূপ 





*বহদেবের পিতার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। তাহার 
ওরমে, এক বৈশ্ঠকন্তার গর্ভে, নন্দের জন্ম হয়। হু'তরাং নদ- 
ঘোষ যছুবংশসম্ভূত এবং সম্পর্কে বছুদেবের ভ্রা।। তিনি 
বয়সে বনুদেব অপেক্ষা বড় ছিজেন। 


৪ ব্রজ-লীলা । 


দেখিয়া চমত্কৃত হইলেন। দেধিলেন, তেমন সুলক্ষণ) তেমন 
হুন্নরাকৃতি, মানুষের ছেলের হয় না। দৈবকী আশ্র্য্যা্বিত 
হইলেন বটে, কিন্ত তাহার মনে আনন্দ হইল না। পাপিষ্ঠ 
কংসের কার্ধ্য মনে পড়িল ; তাবিলেন, এই অমূল্য বিধি এখনই 
কংস কাড়িযা লইয়া নষ্ট করিবে। পুত্র প্রদব করিলে মাতার 
আনন্দের অবধি থাকে ন? মাতা প্রসবের সমস্ত কেশ পুত্র-মুখ 
দর্শনে ভুলিয়! যান ; কিন্তু সেই অপূর্ব হন্দরাকৃতি পুল দেখিয়াও 
দৈবকী কানিতে লাগিলেন। দৈবকীর ক্রন্দন গুনিরা বসুদেব 
তাহার নিকটে আসিলেন। দেখিলেন, তিনি প্রস্থত হইয়াছেন, 
সর্ব সুলক্ষণাক্রান্ত পরম হুনর নবকুমার, হস্তপদ সঞ্চালন 
করিতেছে, আর তিনি অঝোরে অশ্রু বিসজ্জন করিয়া 
কাদিতেছেন। দেখিয়া, বনুদেবেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া 
গেল। | 

মাতা পিতাকে শোক-কাতর দেখিয়া, ভগবানের মনে দয়া 
হইল। তিনি তাহাধিগকে স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন। তাহারা 
দেখিলেন, ছেলে ত সামান্ত ছেলে নয়, শঙ্-চক্র-গদা-পদ্বধারী 
বিষ! অমনি, প্রেমে ও পুলকে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত 
হইল। তাহার! চিত্রার্পিতপ্রায় থাকিয়া, অনিমেষ নয়নে পুল্রের 
রূপ দেখিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, পতিত-গাবন হরি 
পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্ত পুত্রন্ূপে জন্ গ্রহণ করিরাছেন। 
তখন বাংমন্য ভাব বিগত হইল, ভক্তি তানে ভগবানের স্তব 
করিতে লাগিলেন। | | 

স্তবে তুষ্ট হইয়া, ভগব|ন বন্থুদেবকে কহিলেন, আপনাদের 


শ্রীকঞ্চের আবিাব ও ননোঁংসব ৷ 


দুধ আমি শীঘ্রই দূর করিব। এখন আমি যাহা বলি, তদমু- 
সারে কাধ্য করুল। আজ, ব্রজে নদদরাণীর এক কন্তা জন্গিয়াছে। 
আমাকে শীগ্র নন্দালয়ে লইয়া গিয়া, নন্নরাণীর ক্রোড়ে স্থাপন 
পূর্বক, মেই কণ্া আনিয়া, মাতা দৈবকীর ক্রোড়ে অর্গণ করুন! 
আমার মায়ায় নন্দালয়েও সকলে নিদ্রিত আছে। অতএব এই 
ব্যাপার কেহ জানিতে পারিবে না, আর এই বিনিময় কাধ্যে 
কোন অস্থবিধাও হইবে না। সাধারণে আমার বালক মূর্তিই 
দর্শন করিবে। এই বলিয়! ভগবান পুনরায় বালকরূপে অবস্থিত 
হইগেন। বন্দেব শীপ্র নন্দালয়ে যাইবার ভন্তপ্রস্তত হইজেন। 
টৈবকী পুক্রকে 'বস্ুদেবের ক্রোড়ে দেওয়ার পুর্বে একবার প্রাণ 
তরিয়। তাহার রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন । 

সেই মেখাচ্ছন্ন নিবিড় অন্ধকারময় গ্তীর রাত্রিতেই বহুদ্ধেব 
পুক্র কোলে লইয়া! ব্রজে চলিলেন। দ্বিতীয় সহায় নাই, পথে 
জনমানব নাই, ভগবানের উপদেশে চলিয়াছেন বলিয়া, তাহার 
মনে কোন ভয়ও নাই। কিন্ত ব্যাগারটী এখন তাহার নিকট 
্প্নবৎ বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং পুত্র যে স্বয়ং বিষ, সে 
বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মবিস্থাতি জন্সিল। নানারূপ 
 ভাবিতে ভাবিতে ত্রমে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। কি 
প্রকারে যমুনা গার হইবেন, এখন মেই ভাবনায় গড়িলেন। 
অতি কাতর হইয়া দুর্মতিনাশিনী ছুর্নার নাম জপ করিতে 
লাগিলেন মহামায়ার কৃগায়, কার্য সহজ হইল। দেখিলে, 
একটা শৃগাল যমুনার এপার হইতে হাটিয়া পর পারে গেল। 
তাহা দেখিয়া বনু দেবও. হাটিয়! যমুনা গার হইতে লাগিলেন 


৬ ব্রজ-লীল! । 


নানা প্রক্কার কারনিক মুখের চিন্তা করিতে করিতে একট অন্ত- 
মন হইয়াছেন, এমন সময়ে ক্রোড় হইতে স্থগিত হইয়া পুক্রটা 
মধ্য যমুনার পতিত হইল, বন্থুদেবের সুখের চমক্‌ ভাঙ্গিল, 
তর-ব্যাকুল-চিত্তে জল হাতড়াইতে লাগিলেন, তগবান ধরা 
দিলেন, বস্ুদেব এবার সাবধানে পুক্রকে কোলে লইয়া যমুন! 
পার হইলেন। 

তিনি যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন ক্রমে নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। পুর-দবার বন্ধ ছিল, 
ভগবানের মায়ায় আঘাত করিবামাত্র উন্ম,্ত হইল। দেখেন, 
লোকজন সকলেই অসংড়ে ঘুমাইতেছে, স্থৃতিক! গৃহে প্রদীপ 
জলিতেছে, পরিচারিকাগণ নিদ্রিত, ননরাণীও .নিদ্রিত, কেবল 
সদ্যপ্রহৃত একটা বালিকা, রূপে ঘর আলো করিয়া হাত পা 
নাড়িয়া ক্রীড়া করিতেছে। বনুদেব নন্দরাদীর পার্থে পুত্র 
রাখিয়া কন্তা লইয়া ফিরিলেন। যথুরায় কারাগারে উপস্থিত 
হইয়া দৈবকীর কোলে কন্যা দিলেন। বালিকার ভ্রদন শবে 
প্রহরীদের ঘুম ভামিল ;) জাগিয়!' দেখে, দৈবকী এক পরমা 
সুন্দরী কণ্ঠা প্রসব করিয়াছেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই কন্ত! 
লইয়া রাজা কংসের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি পাষাণে ' 
আঘাত করিয়া বধ করিবার জন্য, বালিকাকে যেমন উত্তোলন 
করিয়াছেন, অমনি, বালিকা হস্তস্থলিত হইয়া অষ্টভূজা দেবীমুন্তি 
ধারণ পূর্বক গণণ মগ্লে অন্তহিত হইলেন। অন্তর্থানের সময় 
বলিয়া গেলেন, রে পাপিষ্ট ! অবিলম্বে তুই এই গাপের সমূচিত 
ফল পাইবি, তোর বিনাশ-কর্ধা নন্দালয়ে পরিবদ্ধিত হইতেছেন। 


পৃতনা ও শকট বধ। ৭ 


এই অন্ভত ব্যাপারে কংসের মনে অতিশয় ভয় ও বিশ্বা় জন্মিল। 
রজনী প্রভাত ₹ইলে, তিনি সমস্ত ঘটন! মন্ত্রিদিগকে বলিলেন, 
এবং দৈববাণীতে নন্দগৃছে শত্রু জন্িয়াছে বুঝিতে পারিয়া, 
তাহার বিনাশের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। 

এদিকে ব্রজপুরীতে বালকের ক্রন্দন ধ্বনি গুনিয়া নন্দ- 
রাণীর ঘুম ভাম্িল। হৃতিকাগৃহের পরিচারিকাগণও জাগ্রত 
হইল এবং রাণীর পার্থ ুদর বালক দেখিয়া সকলে মহ! আন- 
দিত হইল। নন্দরাণী, এক ভূবন-মোহন পুত্র প্রসব করিয়াছেন, 
মুহুর্ত মধ্যে এই হুসমাচার পুরীময় প্রচারিত হইল। পুরবাসীরা 
আসিয়! দেখিল, সর্ব-সথলক্ষণাক্রাস্ত পরম শুন্দর পুল্রের রূপে 
হৃতিকাগৃহ আলোকিত হইয়াছে । আনন্দের আর সীমা রহিল 
না। রজনী প্রভাত হইবামাত্র ব্রজবাঁসী নর-নারী নলের 
নবজাত কুমারকে দেখিবার জন্ত, দি দুগ্ধ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য 
সমভিব্যাহারে, নন্দরাজের গৃহে সমাগত হইতে লাগিল। 
নন্দরাজ সমস্ত ব্রজবাসীর সহিত আনন্দোৎসবে মন্ত্র হইলেন। 
নৃত্যগীত প্রভৃতি আনন্দান্ষ্ঠানের ধূম পড়িয়া গেল। ব্রজধাম, 


আনন্দ ধাম হইয়া উঠিল। 


পেপপসপিপপাপিশিপি 


পৃতনা ও শকট বধ। 


কাজা কংস মন্ত্রিদ্িগের সহিত পরামর্শ করিয়। স্থির করিলেন, 
বল প্রকাশ অপেক্ষ। কৌশলে শত্রু বিনাশ করাই শ্রেমঃ। নন্দ- 


৮ ব্রজ-লীল|। 


ননদনের বয়স যখন একমাসও হয়নাই, তখন তিনি পৃতনা নামক 
এক মাধ়াবিনীকে অভীষ্ট সাধনজন্ত নন্দালয়ে প্রেরণ করিলেন। 
পৃতনা মনোহর বেশে সজ্ভিত হইয়া, নন্দরাজের পুরীতে উপস্থিত 
হইল, যশোধার কোলে নীলমণিকে দেখিয়া সুন্দর বালকের প্রতি 
কত স্নেহ দেখাইতে লাগিল, এবং আদর করিবার ছলে তাহাকে 
নিজের ক্রোড়ে লইয়া, স্বীয় বিষমাধা স্তন বালকের মুখে দিল, 
অন্তর্যামী তগবান্ধপুতনার ঢুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিজেন। ধাহার 
নামে বিষের যন্তরণী যাগ, বিষপানে তাহার আর কি হইবে? 
তিনি স্তন মুখে লইয়া পুতনার রক্তশোষণ আরম্ভ করিলেন। 
পৃতনা যন্ত্রণায় অস্থির হইল এবং বালকের মুখ হইতে স্তন 
ছাড়াইয্বা পলায়নের উপক্রম করিল। ভগবান ছাড়িলেন না, 
মে বিকট ধ্রনি করিয়া বিকৃত মুর্তিতে ভূতল-শায়িনী হইল, 
তাহার মায়ার কুহক ভাঙ্গিল, জীবন অস্ত হইল। পৃতনার 
বিকট শব্দ শ্রবণে বশোদা চকিৎ হইয়া পৃতনার দিকে চাহিলেন, 
এবং ভয়ে ও বিম্ময়ে তাড়াতাড়ি নীলমণিকে কোলে লইলেন। 
ঘটনা! দেখিয়া ব্রজের সকলে অবাক্‌ হইয়া রহিল। 

রাজা কংস পৃতনা বধের মমাচার পাইয়া অধিকতর তীত ও 
চমৎকৃত হইলেন। তিনি তাহার পরেই শকট নামক এক 
বীরকে শত্রু বিনাশের জন্ত প্রেরণ করিলেন। বালকরূপী ভগ- 
_ বানের নিকট শকটের বলবীর্ধ্যও খাটিল না, তাহার পদাত্বাতে 
শকট দৈত্যও নিধন প্রাপ্ত হইল। বাঁলকের কার্য দেখিয়া 
কংের ভয় ও ব্রজবাসীদিগের বিস্ময়, ভ্রমেই বাড়িতে লাগিল। 


পাদ 


(৯) 
নামকরণ । 


নদ-ননন শুক্ুপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন গরিবর্ধিত 
হইতে লাগিলেন। বালকের নামকরণ জন্য, রাজপুয়োহিত গর্ম- 
মুনি যথ। সময়ে নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি বালকের 
অবয়বে দিব্য লক্ষণ অকল দর্শনে চমত্কৃত হইয়া ধ্যানযোগে 
জানিলেন, সৃষ্টির কণ্টকন্বরূপ স্হেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ত নর-দৈভ্য 
দিগকে নির্মল করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে 
এবং সনাতন ধর্মের মন্ধ বুঝাইতে ভগবান নারায়ণ, লীলামরী 
গ্রাকৃতিক দেহ ধারণ পূর্ব্বক জম্ম গ্রহণ করিয়'ছেন। 
মহর্ষি গর্গ বালকের গুঢ় তত্ব অবগত হইয়া, প্রেমাননদ চিত্তে 
ভাবিতে লাগিলেন, কি নাম রাখি? বেদে ইহাকে মনাতন দ্ধ [ও 
বলে; কিন্তু এ বিশাল নাম সকলে হৃদয়ে ধারণা করিতে অক্ষম) 
তবে কি নাম রাখিঃ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কলুষ-নাশক 
« কৃষ্ণ” নাম রাখাই উপমুক্ত বিবেচনা করিলেন এবং ভাবে গদ 
গদ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, দয়াময়! তুমি এই 
নিখিল বিশ্বের কারণ এবং ভক্তের জীবনধন। তুমি অনাদি 
পুরুষ, তোমার আবার কোনৃকালে পিতাছিল যে, শিশুকালে 
নাম রাখিবেণ তুমি সকলের পিতা, তোমার কোলেই নকলে 
পালিত, তুমি চিরকাল ভক্তের অধীন। তত্তই তোমার জন্ম- 
দাতা, ভক্তই তোমার পিতা। ভক্ত, ভক্তি ভরে যখন যে নাম 
 রাখিয়াছে, দেই নামেই তোমার নাম হইক্াছে; তাই আজ 
আমি, তোমার কৃষ্ণ নাম রাখি চরিতার্থ হইলাম। 


১5 ব্রজ-লীলা | 


গর্গ, নন্দ-নন্দনের কৃষ্ণ নাম রাখিলেন, ব্রজবাসী নর-নারী নাম 
শুনিয়া পুলকিত হইল । কিন্ত ভুবন মোহন বাঁলকের মধুর ভাবে 
মুগ্ধ হইয়া ব্রজের গোপ গৌগীরা প্রায় ঘকলেই কৃষ্ণচন্দ্র নৃতন 
নূতন আদরের নাম রাখিলেন। আদর করিয়া নদ ও যশোদা 
গোবিন্দ, গোপাল, নীলমণি প্রভৃতি নামে সদাসর্বর্দা ডাকিতেন ; 
রাখালের! কানাই নামে ডকিত ; গোপবালারা গ্ঠামতুন্দর, মদন- 
মোহন, বংশীবদন, বনমালী প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়! 
তৃণ্তি পাইতেন। 


কর্ণ মুনির নন্দালয়ে আগমন ও শ্রীকষ্ের 
প্রমাদ তক্ষণ। 


দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, শ্রীকের চপলতাও তত 
বাড়িতে লাগিল। হামাগুড়ি দিতে শিখিলেন, ক্রমে হাটিতে 
শিধিলেন ; কাহাকেও ভয় নাই, কাহারও তাড়নায় ভ্রক্ষেপ নাই। 
রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই এক মঙ্গে খেলা করেন, তাহাদের ক্রীড়া 
কৌতুক দেখিয়া সকলেই মোহিত হইতে লাগিল। বলরাম 
অপেক্ষা ক অধিক চঞ্চল, তাহার রঙ্গ তামামাও বেশী, ব্রজের 
সকলেই তাহাকে ভালবাসে, সকলেই ত্বাহাকে আদর করে। 
ত্রমে কৃষণচন্ত্র বড় আবারে হইয়া উঠিলেন। প্রতিবেশী 
গোপনারীদিগের সঙ্গে তাহাদের বাড়ী যান। কাহারও কোলে 


কর্ণমুনির মন্দালয়ে আগমন। ১১ 


উঠিয়া কীচুলি ছেড়েন, কাহারও ঘরে ঢুকিয়া দধির পাত্র 
ভাঙ্গেন, ছুধ ঢালেন, ননী ধান। এই রূপ,বহুবিধ উপদ্রব করেন। 
গোপাঙ্গনারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কৃত্রিম তাড়না করেন। কিন্ধ 
বিরক্ত হন না, বরং ভ্রীডা-রঙ্গ দেখিবার অতিলাষে অধিক 
উত্তেজিত করেন, আর হাসেন। 

একদিন কর্ণমুনি নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া! নন্দের আতিথ্য 
গ্রহণ করিলেন। কর্ণের নিদেশ ক্রমে যশোদা পায়মানের আয়ো” 
জন করিলে, কর্ণ অন প্রস্তত পূর্বক ক্রহরিকে নিবেদন করিয়া, 
আহারে প্রন্ত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে ক 
খেলা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। 
যশোদা! ছেলেকে ভর্গনা করিতে করিতে টানিয়া লইলেন 
এবং কাতর ভাষে মুনির নিকট ক্ষম! চাহিয়া পায়সান্নের পুনরায় 
আয়োজনের অনুমতি লইলেন। শীস্র আয়োজন হইল, কর্ণ 
পুনরায় অন প্রস্তত করিলেন। যশোদা এবার ছেণেকে এক 
ঘরে পুরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়! রাখিয়াছেন। কর্ণমুনি ভোজনে 
বসিয়া শ্রীহরির উদ্দেশে ভক্তি পূর্বক অন্ন উৎমর্ণ করিতেছেন, 
কষ এবারেও ছুর্টয়া আসিয়া আহারে প্র হইলেন। কর্ণমুনি 
অবাক হইয়। কৃফের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বশোদা! ভন! 
করিতে করিতে ধাইয্বা আসিয়া পুজ্রকে প্রহারে উদ্যত হইলে, 
কৃষ্ণ পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ গৃহ মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়াও 
কিরূপে বাহির হইয়া আসিলেন, ভাবিয়া নকলে আশ্চ্্যাস্বিত 
হইলেন। কর্ণ ব্যাপার অবগত হইবার জন্ত ধ্যানস্থ হইয়া 
জানিলেন, যে হরির উদ্দেশে তিনি অন্ন উৎর্গ করিতেছিলেন; 
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নন্দ-ননদন শ্রীকৃষ্ণ, মেই হরিরই অবতার। পৃথিবীর মঙ্গল সাধন 
জন্য, তিনি ভূতলে * জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দালয়ে পরিবদ্ধিত 
হইতেছেন। কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কর্ণ চরিতার্থ হইলেন এবং 
প্রেমে পুলকিত হইয়া মনে মনে শ্রীক্ণের স্তব করিক্তে 
লাগিলেন ;-- 


তকত বংসল হরি বিপদ হরণ, 

পুরাণ পুরুযোত্তম লক্ষমীকান্ত সনাতন। 
বরণ জলদ ঘটা হৃদয়ে কৌস্তত ছটা 
বন্মালা আভরণ, দেহ মোরে শ্রীচরণ। 
নারদ বীণার তানে, মোহিত যে গুণ গানে, 
সনকাদি ঝধিগণ, করিতেছে বন্দন। 

ডাকি তোমা দামোদর, জগদীশ যজ্েশ্বর, 
ককগা কর গদাধর, অস্তে দিও ভ্ীচরণ। 


কর্ণ যশোমতীর নিকট প্রন্কৃত তখ্য গোপন করিয়া! বলিলেন, 
রাণি! ক্ষান্ত হও, তুমি বড় ভাগ্যবতী, তোমার ছেলের লক্ষণ 
বড় ভাল, ও ছেলের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে দোষ নাই, এই বলিয়া 
মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পুজ্রের অকল্যাণ 
হইল ভাবিয়া ননদরাণী। গলবস্ত্র হই অত্যন্ত ব্যান্ুলতার সহিত 
মুনির নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। কর্ণ যশোনাকে প্রবোধ 
দিয়া বলিলেন, তুমি কিছুমাত্র বিরুদ্ধ ভাবিও না, তোমার 
ছেলের কোন অমঞ্গল হইবে না। আজ তোমার আলম্বে 


উদ্খলে বন্ধন | ও 


পায়সান্ন আহার করিয়া আমি যে তৃপ্তি ও আনন লাত করিলাঙ, 
তেমন তৃপ্তি ও আনন, আমার জন্মেও আর কখন খটে নাই 
এই বলিয়! কর্ণমুনি বিদায় হইলেন। 


 সপািপপাসপসপদপসি 


উদ্ুখলে বন্ধন । 


একদিন শ্রী প্রতিবেশী এক গোপীর গৃহে চ.কিয়া ভা 
হইতে ননী খাইয়াছেন, দধি, ছুষ্ধী, ঘ্বুত ফেলিয়াছেন, অশেষ 
উৎপাত করিয়াছেন । কৃষ্ণের দৌরাস্ত্যের কথ।) &ঁ গোপী যশো- 
ফাকে জানাইল। যশোদা অত্যন্ত 'জ্ুদ্ধ হইলেন, পুণ্তকে' 
প্রহার করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ কাতর হইয়া বলিলেন, যা ! আর' 
করিব না। কৃষ্ণের কাতরতা দর্শনে, অন্ত গোগীগণও অত্যন্' 
ছঃখিত হইলেন এবং ক্ষান্ত হওয়ার জস্ত, ব্যগ্রতার সহিত যশো- 
মতীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যশৌদ! কাহারও বর্থা 
শুনিলেন না; কৃষ্ণকে দড়ি দিয়া উদুখলের সহিত দৃঢ় রূপে 
বান্ধিয়! গৃহকাধ্্যে গমন করিলেন। 
ব্রজবাসিদিগকে স্বীয় মাহাত্যের কিছু পরিচয় দিতে বুৰি 
ভগবানের ইচ্ছা হইল। তিনি প্রকাণ্ড উদুখশকে মবলে আকর্ষণ 
' করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, উহা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
পথে যমলার্জুন নামক অতি বিশাল বৃক্ষের মধ্যে উদৃখল বাধিত 
জ্কফের গতি রোধ হইল, তিনি থামিলেন না) সমধিক বলে 
আকর্ষণ”করায়, গাছ দুইটা ভুগতিত হইল। এ প্রকাও বুষ্ম- 
হ্‌ 
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দ্বয়ের পতনশব্ে নিকটস্থ গেপ গোপীগণ চমকিত হইয়া! তথায় 
উপস্থিত হইল। দেখিল, প্রকাণ্ড যমলার্জুন বৃক্ষ পতিত হই- 
যাছে, উদ্ধলেবন্ধ শ্রী/ককষ্ণ, ভূতলশায়ী বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে দীড়া- 
ইয়া ক্রীড়ার তাবে হাস্য করিতেছেন। তাহার। উৎকন্ঠিত- 
চিত্তে ক্রুতবেগে গিয়া, যশোমতীর নিকট সংবাঁদ দিল। 
ষশোদ1 বিপদের আশঙ্কা করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে 
আলুলারিত কেশে উর্ধগ্বাসে তথায় দৌড়িয়া আসিলেন। 
তাড়াতাড়ি বদ্ধন-রজ্জ, খুলিয়া গোপালকে কোলে লইয়া চুম্বন 
করিলেন, বলিলেন বাছা! গায়ে আঘাত লাগে নাই ত? তুষি 
এখানে কেন? গাছ পড়িল কি রূপে? গোপাল বলিলেন, মা! 
খেলিতে আপিয়াছি,বহু দিনের পুরাতন গাছ উদৃখলে আটকাইয়া 
পড়িয়া গিয়াছে ; আমার শরীরে কোন আঘাত লাগে নাই।" 
শুনিয়া সকলে বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। 

ব্রজে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম হইল দেখিয়া, 
ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্বক নিকটব্তঁ বৃন্দাবনে বাদ করিতে ননদ- 
রাজের ইচ্ছা! হইল। তিনি ব্রজের সমস্ত গ্রোগকে একত্রিত করিয়া 
স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, বৃন্দাবন নিকুপ্- 
পরিবেষ্টিত অতি মনোহর স্থান। তথায় চির-বসস্ত বিরাজিত। 
কোকিলাদি বিহঙ্গগণ সর্বদা মধুর ধ্ৰনি করে, ময়ূর ময়ূরী 
নৃত্য করে, মৃগকুল আনন্দে বিচরণ করে। তথাকার উদ্যান- 
সকল বিবিধ বর্ণের কুসমে পরিশোতিত। তথায় পুষ্প-পরিমল" 
ৰাহী হুগন্ধ মমীরণ সতত সঞ্চরণ করে। পবিত্র সলিল! যমুনা 
প্ান্তদেশ দিয়া প্রবাহিত, প্রান্তরদকল নিরস্তর শ্যামল তৃগে 
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পরিবৃত থাকার গোচারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগাঁ। বুন্দাবনে 
গেলে শোকার্ত ব্যক্তিরও মুনের কষ্ট দূর হয়। চল, আমরা এ 
ছধমর রম্য শানে গিয়া! বসতি করি ননারার্গের বাক্যে গোপগণ 
সশ্বড হইল। তিনি জার বিলম্ব না করিয়া সমতা গোপগণের 
মহিত বৃদ্দাবনে উগনিবেশ:স্থাঁপন করিলেন। 


বৃন্দাধন-লীলা 


গোচারখ । 


নন্বরাজ সম গোগগণের ষহিতত মুন্দাবনে মহাস্থখে বাধ 
করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ বণরাম একটু বড় হইয়াছেন, নদের 
কার্ষ্যোপযোগী হইয়াছেন । নন্দ, গোফালার রাজা, ধেম্ুবৎমই 
তাহার প্রধান সম্পত্তি। রামকৃ্ক কখনও লন্দের দি চু্ধের 
পশরা বহন করেন। কখন কখন গোচারণের জন্ত মাঠে যান। 
প্রতিবেশী গেপবালকের, দল বাদ্ধিয়! প্রতিদিন প্রভাত কালে 
গরু চরাইতে গোষ্ঠে যাদু) রাঁমকষও তাহাদের সঙ্গে ধেনুব্তম 
লইয়া গমন করেন। গোলোক বিহারী হরি, ভক্তের কার্ডে ও 
পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিতে, আজ বৃদ্দাবনে রাখাল ] 

রাধাল বালকের! স্জ্দিভ হইয়া গোষ্ঠে বায়; যশোদ1 এবং 
রোহিঈও কু বলরামকে সাজাইয়া দেন। চাচরকের্শ বিনাইয] 
মন্তকের সম্মুখে চূড়া বাচ্ছেন, গায়ে পীত ধড়া অটেন। পারে 
নুপুর পরান, অলক] তিলকায় মুখমণ্ডল সাজ্জত করেন, হান্ডে 
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গাচনবাড়ি দেন। এইন্ধপ মোহনবেশে সাজিয়া, রাম কৃষঃ 
খাল বালকদিগের সন্ধে গোচারণে যান। গোষ্টে গিয়া মাঠে 
গরু ছাড়িয়া দিয়] সকল রাখাল মিলে, গাছ চলায় ত্রীড়া-কৌতুক 
করেন। কৃষ্ণের মোহনবগে ও মধুর ভাবে তাহার প্রতি 
সকল রাখালই বেশী অনুরভ্ত, সকলেই তীহা'র প্রাধান্য স্বীকার 
করিয়া তাহার অভিপ্রেত খেলার অনুষ্ঠান করে। কষ্ণও মধুর 
সধ্যভাবে সকলের প্রতি অমীয্িক ব্যবহার করেন। রাখালের 
বনফুল তুলে, মালা গাথে, কৃষ্ণের গলায় পরায়; বনফল আনিয়া 
কৃষ্ণকে খাওয়ায়, আপনারা খায়; কখনও কৃষ্ণ ফল খাইতেছেন, 
রাখালেরা কাড়িয়া খায়, কখনও রাধালদের মুখের ফল, কৃষ্ণ 
কাড়িয়া লন) কখনও কৃষ্ণকে রাজ। করে, আপনারা প্রজা সাজে, 
কখনও কৃষ্ণকে স্বন্ধে করিয়া নৃত্য করে, কখনওবা তাহার 
দ্বন্ধে চড়ে। কগনও কুষ্ং বাশী বাজান, রাখালের। গান গায়। 
সকলের প্রতি মমতা, কে ছোট, কে বড়, তাহা কাহাকেও 
কুঝিতে দেন না। অন্ধ্যার প্রাক্কালে রাখাল সখাদের সঙ্ষে 
রায়কৃষ্ণ ধেনুবংম লইয়া গৃহে প্রত্তিগমন করেন। 

শ্রীদাম, জুদাম, বহুদাম, হুবাহু, মহাবল, লুবল, অর্জন, 
লবন্বম্য। বাল্য প্রভৃতি রাখাল বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের 
অখা। কষ ভিন্ন গোষ্ট-ক্রীড়ায় আমোদ হয় না, তাই 
ভাহার প্রত্যুষেই গোচারণে যাইবার জন্য, নন্দালয়ে গিয়া কৃষ্ণকে 
ভাকিতে থাকে; কষ্ণও যাওয়ার জন্ত ব্যস্ত হন। যশোদা 
ইহা ভাল কাষেন না। চঞ্চল-স্বভাব কৃষ্ণ, কোন্‌ দিন কোন্‌ 
বিপদ ঘটাইবেন, উহার মনে সদামর্ধ্দা মেই ভয়। বিপ্দ- 


ব্রন্মাকর্ক গোঁধন হরণ। ১৪ 


ভঞ্জন মধুহ্দনের আবার বিপদ কি, চক্রগাণি মাতাকে সে কথ! 
বুঝিতে দেন নাই। মাতা সহজে নীলমণিকে গোষ্ঠে পাঠাইতে 
রাজি হনন|। রাখাল বালকদ্দিগকে নিষেধ করিয়া বলেন, 
না”আমার গোপাল আজ গোষ্ঠে যাবে না, তোমরা! যাও। 
প্রাণের ভালবাসার টান, তাহারা কি সে কথা শোনে? আশে 
পাশে থাকিয়া উ-কি ঝুঁকি মারে, সঙ্কেত করে, গোপাল যাওয়ার 
দন্ত ঘট. ফট, করেন), মাতার পায়ে ধরেন, বিনয় করেন। 
যশোদ] অগত্যা বলাইয়ের প্রতি সাবধানভার ভার দিয়া যাইতে 
অনুমতি দেন। যশোদার মন, সারাদিন গোষ্ঠের দিকেই থাকে । 
বেলাবস্ানে পথের দিকে চাহিয়া নীলমণির আগমন প্রতীক্ষা 
করেন। রাম কৃষ্ণ আসিলে, তাহাদের মুখ চুম্বন করিয়া, গায়ের 
ধলা বালি ঝাড়িয়া দেন, ক্ষীর ননী খাওয়ান। নীলমণি মহা 
আনন্দে মাতার নিকট গোষঠব্রীড়া বর্ণন করেন আপনি হাসেন! 
মাকে হাসান। এই রূপে প্রতিদিনের গ্রোচারণ সম্পন্ন হয়। 
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এক দিন কৃষ্ণ মহচরগ্রণসহ গ্োচারণে প্রত আছেনঃ এমন 
সময়ে নারদ ব্রদ্মাকে কহিলেন, ঠাকুরের, কা্ধ্য দেখুন, বৃন্দাবনে 
রাখাল বেশে রাখাল বালকগণের সঙ্গে গোরু চরাইতেছেন। 
বদ্ধা চমতকৃত হইলেন; ভগবান গরু চরাইতেছেন, কথাটায় 
বিশ্বাম হইল না। গরীক্ষ! করিবার জন্ত তিনি ক্রীড়ামত রাখাল 
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ৰালকগ্ণের সহিত গোধন হরণ পূর্ব সকলকে অচেতনাবস্থার 
গিরিখুহায় অবরুদ্ধ রাখলেন। বেলা অবসানপ্রায়, গৃহ গমনের 
সময় উপস্থিত, কিন্ত কৃষ্ণ) রাখাল-সথাদিগকে বা গাতীদিগকে 
দেখিতে না পাইয়া চঞ্চল হইলেন। অন্তধারমী ভগবান, ব্যাপারটা 
বুঝিলেন। তিনি অবরুদ্ধ রাখাল বা গাতীদিগকে উদ্ধার না 
করিয়া, ভগ্গবৎ মায়া তাহাদের অনুরূপ সখা ও গাতী হট 
ূর্ক, সেই গাভী ও দেই বাধালদের সঙ্গে গৃহে প্রতিগমন 
করিলেন। | 

গোষ্ঠবিহার পূর্ব্ব মতই চলিতে লাগিল। একবৎসর এই 
তাবে যায়, এক দিন ব্দ্ধার পূর্বতৃ্তাত্ত ম্মরণ হইল। তখন 
তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন। অবরুদ্ধ গাভী ও রাখালগণ 
অচেতনাবস্থায় পূর্ববৎ গিরিগুহায় রহিয়াছে ; তাহাদের অনুরূপ 
গাভী ও রাখাল লইয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠটবিহার করিতেছেন। তখন নারদ- 
বাক্য বর্ষার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি রাখালদিগকে ও গাভীদিগকে 
সচেতন করিয়া, তাহাদের সহিত শ্রীকুষণের নিকট উপস্থিত হই- 
লেন এবং বহু স্তবস্ততি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা.করিলেন। ভগবান 
বে তুষ্ট হইব প্রঙ্গাপতিকে গমা করিলেন। রাখালেরা চৈতন্ত 
প্রাপ্ত হইয়া ভাবিল, ত্রীড়াক্রাস্ত-দেহে নি গিয়াছিল, নিদ্রা 
হইতে এখন উ্িত হইল। ভগবান নূত্তন গাভী ও রাধাল- 
দিগকে যোগ প্রভাবে অন্তর্থিত করিলেন। ঈশ্বরত্ব জ্ঞান, সাধারণ 
সৌন্াগ্যের কথা নহে। ভগবানকে চিনিতে ব্রদ্ধারই ভ্রম হইল, 
সামাস্ঠ মানব--আমরা কোন্‌ ছার। 


পপ - 


(১৯) 
কালীয় দমন। 


একদা শ্রীকৃষ্ণ রাখাল মখাদিগের সঙ্গে যমুন! তটে ভ্রমণ 
করিতে করিতে) তাল-তমাল-পরিবেষ্টিত এক অতি মনোহর হুদ 
দেখিতে পাইলেন। হুদের-জঁলে ভ্রীড়ার অভিলাষে বনমালী 
মহচরদিগকে দুরে রাখিয়া, উহার নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং তটস্থ এক কদশ্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্বক জলে ঝম্প 
প্রনান করিয়। পড়িলেন। &ঁ ভুদে ভীষণ কালীঘ্ব নাগের 
বাস। তাহার ভয়ে & মনোহর সরোবরের তটে বা জলে কোন 
প্রানই গমন করিত না। বিশ্বস্তরের পতনে জল আলোড়িত 
হইল। তিনি সলিল-শামী হইয়া ক্রীড়া করিতে লাঁগিলেন। 

কৃষকে জলমধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া” তীষণ-মূর্তি দুর্জয় 
কাশী অতিশয় তুদ্ধ হইল। মে বিশাল ফণা বিস্তার পূর্ববক 
সহচর অর্পগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিকে তীর বেগে ধাবিত 
হুইল এবং নিকটে আসিয়া সর্ব শরীর আচ্ছাদন পূর্বক 
তাহাকে দংখন করিতে লাগ্গিল। মধুসদন কিছুমাত্র বিচলিত 
না হইয়া, অকাতরে সলিলোপরি ভাসিতে লাগিলেন। সহচর 
রাখালগণ দূর হইতে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়-ব্যাকুলচিত্তে 
চীৎকার আরম্ত করিল এবং কান্দিতে কানিতে নন্দালয়া তিমুখে 
ধাবিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে বৃন্দীবনময় এই সংবাদ রাষ্ট 
হইয়া পড়িল। নন্দ, যশোদা! এবং বৃন্দাবনের সমস্ত গোগগোপী 
আর্জনাদ্দ করিতে করিতে উর্ধশ্বাসে 'দৌড়িয়া দের নিকটে 
আফিলেন। দেখেন, গোপাল নাগপালে বেস্টিত হইয়া মলিলোগরি 


ন* রৃন্দাবন-লীলা । 


আঅচেতনবৎ ভামিতেছেন। সকলেই উন্মত্তের স্তায় হইয়া 
হাহাকার করিতে লাগিলেন। কেবল বলাই স্থিরভাবে দীড়াইয় 
কৌতুক দেখিতেছেন। ভাই কানাইয়ের মধ্্র বলাই জানেন, তাই 
বলাইয়ের মন প্রথমে টলে নাই। শেষে সকলকে পাগলের মত 
কান্দিতে দেখিয়া, বিশেষতঃ নন্দ ও যশোদার আর্তনাদ সঙ 
করিতে না পারিরা, বলরামও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
তিনি ভ্রাতাকে সক্ষেত পূর্বক ধশ্বধ্য প্রকাশের উপমুক্ত সময় 
হইয়াছে, জানাইলেন। 

বলরামের মঙ্কেত অন্থমারে মবুহদন মোড়ামুড়ি দিয়া 
উঠিলেন; সর্ণগণ ছি ভিন্ন হইয়া দূরে ছট.কাইয়! পড়িতে 
লাগিল। কালীয়ও ভগ্রদেহ হইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। 
নদ-ছুলাল তাহাকে ছাড়িলেন না। তাহার বিশীল ফণার উপর 
চড়িয়া নৃত্য আারস্ত করিলেন। বিশ্বস্তরের বিষম ভার সঙ্ 
করিতে না পারিয়া কালীয় রক্ত বমন আরত্ত করিল। তখন সে 
ভ্রিয়মাণ হইয়া কাতরতা জানাইলে, দয়াময় দয়! করিয়া তাহাকে, 
ছাড়িয়া দিলেন এবং হুদ পরিত্যাগপুর্ব্বক সমুদ্রে বাস করিবার 
অনুমতি করিলেন। ভগ্ববানের আদেশে কালীয় সহচরগ্রণের 
সহিত খনই সমুদ্রাভিমুখে গমন আরম করিল। 

এই রূপে হুর্জয় কালীয়কে দমন পূর্বক নদ-ছুলাল তীরে 
উত্বীর্ঘ হইলে, নন্দ ও যশোদা, হারানিধি প্রাপ্ত হইলেন। সমস 
গ্রোপগোগী বিস্বয়াবিষ্ট চিত্বে বালকের শক্তি ও সাহসের প্রশংসা 
করিতে করিতে লীলম্মণিকে লইয়া 'মহাননে প্রস্থান করিল। 
প্রমত্ত কালীয়নাগ বিতাড়িত হওয়ায়/সেই মনোহর হ্দ নিরাপদ 


গোবদ্ধিন ধারণ । ২১ 


স্থান হইল। বৃন্দাবনবাসীদিগের একটা মহা আশগ্কার কারণ 
ঘুচিল। 


কংস-প্রেরিত দৈত্যসমুহ | 


হস শক্র বিনাশের জন্য ব্রজধামে পুতনাকে ও শকট . 
দৈত্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাহার! বিনষ্ট হইলেও তিনি 
নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। নন্দরাজ অনিষ্টের আশস্কা দূর করিবার 
নিমিত্ত ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্বক বৃন্দাবনে বসতি করিলেন ! কংস 
কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্ত সেখানেও তৃণাবর্ত, বক, ধেনুক, অত্বা- 
সুর, প্রলম্ব, শঙখচুড়, বৃষ প্রভৃতি দৈত্যদিগকে ক্রমে পাঠাইলেন। 
বাল্যক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষণ ও বলরাম তাহাদের সকলকেই 
বিদ্বাশ করতঃ রুন্দাবনবাধীদিগকে শত্র-ভয় শুন্ত করিলেন। 
বৃন্দাবন, ষকল বিষয়েই সুখের স্থান হইল । 


গোবদ্ধন ধারণ । 


শ্রীকৃষ্ণ শৈশব ক্রীড়ার সঙ্গে, মধ্যে মধ্যে যে সকল ওশ্বধ্য 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, বুন্দাবনবাসী গ্োপগোপীরা তাহ। 
দেখিয়া তাহাকে অসাধারণ নি বালক 


হইলেও সকলর বাধার নী রলাইকেরীআক্‌ হইয্বা- 


২০-০০৬০ ৩৬ ০৪৩০৬৬৩৯০৩৩ জজজজ 


ডাক সখা 
সরগৃণ সংক্যাা 





০৮৮৬৪৮৬৬৪৩৪ ওক 


২২ বৃন্দাবন-লাঁলা । 


ছিল। সকলে গক্ত-বাক্যের ন্যায় তাহার উপদেশ পালন করিত। 
তিনি শোক-হিতার্থ মণ্তয-লীলায় প্রবৃন্ধ হইয়াছেন; যদি তাহার 
আজ্ঞা ও উপদেশ লোকে অবহিত চিত্তে প্রতিপালন না করে, 
তাহাহইলে তাহার এই লীলা বিফল হইয়া যায়, এই জন্তই বোধ 
হব, তরীশবরঘ্য প্রদর্শন ভ্বারা মধ্যে মধ্যে লোকদিগকে মোহিত 
করিতে লানিলেন। গোবর্ধনধারণ ব্যাপারটা তাহার শ্রব্য্যেরই 
পরিচায়ক । চে 

শরংকালে একদা গ্রোপগণ আপনাদের চির-প্রধানুসারে 
দৃিহৃপ্ধাদি বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক মহা আননে ও 
উৎসাহে ইন্দরদেবের পুজার অনুষ্ঠান করিতেছে) দেখিয়া, 
শ্রী গরোপদিগকে জিজ্ঞামা করিলেন, তোমাদের এই সকল 
অনুষ্ঠান কিমের? গোপেরা উত্তর করিল, আমর! ইন্দ্র পুজা 
করিব । দেবরাজ ইত্্র বারি বর্ষণ করেন,তাহাতে পৃথিবী শস্যপূর্ণ, 
লাশয়াদি জলপূর্ণ এবং প্রান্তর সকল তৃপপূর্ণ হয়, হুতরাৎ 
ইন্তরদেব সকল প্রকারে আমাদের কণ্যাপ দাতা। তাই, আহ্গ 
আমরা দেবরাজের পৃজার অনুষ্ঠান করিতেছি । কৃষ্ণ বলিলেন, 
তোমরা ত্রান্ত। ইন্দ্র অপেক্ষা গিরিগোবদ্ধন আমাদের অধিক 
উপকারী, তাহার উপত্যকায় আমরা গোচারণ করিয়া গোধন 
রক্ষা করি, গোধনই আমাদের সর্কন্থ, অতএব এই গোব্দ্ধন 
পিরিই আমাদের পৃজনীয় । তোমরা ইন্দ্রপুজ! পরিত্যাগ করিয়া 
পরম মিত্র গোবর্ধনের পূজা কর। 

কৃষ্ণ-বাক্যে গোপগণের মহা তক্তি; সুতরাং ভাহীরা তাহাই 
করিল। গোপগণের আচরণে ইন্দ্রের মহা কোপ দন্মিল। তিনি 


গোঁব্ধন ধারণ । ২৩ 


ক্রমান্বয়ে মাতদিন মুষল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনকে প্লাবিত 
করিয়! তুলিলেন। বৃন্দাবনবামিগণ, ধেনুবংস সহিত বিনষ্টহইবার 
উপক্রম হইলে, ভীত মনে ক্চেশবকে বলিল, কেশব! তোমার 
কথা শুনিয়। আমরা ইন্্রকোপে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছি। 
এখন উপায়? কৃষ্ণ বলিলেন,__ভয় নাই, গিরি গোবর্ধনই 
তোমাদিগ্কে রক্ষা করিবেন। এই বলিয়া বিশ্বস্তর গোবর্ন 
গিরিকে উৎপাটন পূর্বক বাম হস্তে উর্ধে ধারণ করিয়া রহিলেন। 
বৃন্দাবনবাসীদ্দিগকে বঞ্গিলেন। তোমরা ধেনু বম সহিত এই 
পর্বতের নিয়ে অবস্থান কর। তাহারা তাহাই করিল। ইন্স 
বুবিলেন, সমস্তই চক্রপাণির চত্রাস্ত। তিনি লজ্জিত হইয়া, 
ভগবানের স্তব আর্ত করিলেন, 


জয় মুকুন্দ মাধব নারায়ণ, 

কৃপা কর কমল লোচন। 

আনিবাস দামোদর, অগদীশ যজ্জেশ্বর, 
কৃপা কর বিশ্বেশ্বর, লক্ষমীকাস্ত জনার্দন। 
জগন্নাথ মুরহর। পদ্ঘনাভ গরদাধর, 
হাধীকেশ গড়র বাহন। 


স্ববে তুষ্ট হইয়া দয়াময়, ইন্ত্রকে ক্ষমা করিলেন। ঝাড় বৃষ্টি. 
থামিল, কৃষ্ণের আদেশে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগ্নমন করিল। 
ভগবান, গ্ৌবর্ধনকে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। বৃন্দাবন- 
বাসীরা শ্রীকৃষের কার্য দর্শনে মোহিত হইল। 


২৪ বৃদ্দাবন-লীল।। 
কৃষ-প্রেমিকা গোপীগণ। 


বৃন।বনে গোপী-প্রধান শ্রীরাধা* এবং চক্রাবলী, ললিতা, বিশাখাঃ 
লবন্গলতা প্রভৃতি শ্রীরাধার আটজন সথী পূর্ব্ন্মের বহুপুণা 
ফলে মঙ্ছা বৈষণবী। ইহারা শ্রীহরির প্রেমাতিলাধিনী হইয়া 
একা গ্রচিত্তে গাঢ় ভক্তির সহিত ব্রত পুজার অনুষ্ঠান করেন, 
গ্ভব করেন, ধ্যান করেন ; শ্রীহরিই ইঁহার্দের একমাত্র ভীট্র 
দেবতা । ইহাদের প্রেম তক্তি অতুলনীয়। মধ্্যলোক বামীদিগকে 
প্রেম ভক্তি শ্রিক্ষা দেওয়ার জন্যই বুঝি বিধাতা প্রেমানন্দের 
পুলি স্বরূপ এই শ্রজদেবীদিগ্রকে জন করিয়াছেন । 

ভগবান শ্রীকষ্* হরিতক্তি পরায়ণ। ব্রজহুন্দরীদিগের প্রতি সদয় 
হইয়া তাহাদিগকে বুঝিতে দিলেন্‌ যে, তিনিই গোলক-বিহারী 
শ্রীহরির অবতার । গোপবালারা শ্রীকৃষণকে দ্বয়ৎ ভগবান জানিয়া 

* শ্রমভাগবত, বিষুপুরাণ, হরিবংশ, মাহাভারত প্রভৃতি 
পুস্তকে রাধা নাম নাই, প্রধানাগোপী শব্দ আছে। টাকাকারেরা 
বলেন, তিনিই শ্রীরাধা। 

1 চিদানন্গ্রূপ ভগবান শ্রীকৃের মন্ধিনী,সন্থিৎ ও ছনাদিনী 
নামে ত্রিব্ধ শক্তি আছে। এ শক্তিত্রিতয়ের সছিত তাহার নিত্য 
লীলা। বৃন্দাবনের গোগী-প্রধান রাধা, ই হুবাদিনী ঘর্থাৎ আনন্দ 
শি স্বরূপা। ছলাদরিনী শক্তির রস্সপৌধিকা অষ্টবিধ ভাব আছে। 
রাধিকার অর সী, সেই অষ্ট ভাবের স্বরূপ । গোপীঘদিগ্রের সহিত 
্রকফ্ের প্রেমলীলার ইহাই কাঁরণ বলিয়া, কেহ কেহ দিরদেশ 
করিয়াছেন। 


রুষ-প্রেমিকা গোঁপীগণ ] হস 


তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রেমতক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
প্রেম কখনও একপন্ষ আশ্রিত হয় না। ভালবামিলেই ভালবাসা 
গাওয়া যাত়্। যে ভগবানকে ভালবাসে, তগবানও তাহাকে 
ভালবাসেন ভগবানের ভালবাঘাকে ভগবং-প্রেম, আরি ভক্তের 
ভালবামাকে ভক্তের প্রেম বলে। ভগবানকে ভালবাসিয়া ও 
ভগবত-প্রেমের অধিকারী হইয়া ভক্তের যে মুখ, তাহার তুলন! 
নাই। জজ, সমস্ত পৃথিবীর রাজন্বের সহিত সেই হুখের 
বিনিময় করিতে চা নাঁ। গোপীগণ সেই স্বগাঁয় সুখের অধি- 
কারী হইলেন। তাহারা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। 
তাহারা কৃষণকে খাওয়াইয়া! তৃণ্থি লা করেন, কৃষ্ণকে সাজাইয়া 
সুধী হন। কৃষ্ষের পরিতৃপ্ির জন্য আপনারাও সজ্জিত হন। 
তাহাদের সমস্ত কার্ধ্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত। কৃ্ণ, পিতা 
হাতার নিকট শিশু, রাখাল সথাদিগের নিকট বালক, শক্রদমনের 
সময় প্রবীধ আর প্রেমিকা গোপবাল।দিগের 'নিকট:প্রেমিক- 
সুবকের স্তায়, বৃন্দাবনে লীল! করিতে লাগিলেন ॥ 

গোপীগণ প্রতিভাবে জগ্রৎপতির প্রতিএপ্রেম-তক্তি প্রকাশ 
করিতে আরম্ব করিলেন। পির প্রতি সতী প্রেমই পবিভ্র- 
প্রেম, পতি সেবাই মতীনারীর চরম সেবা। দেই পবিত্র প্রেম, 
নেই চরম মেবা, গৌপাঙ্গনারা তগবান ভ্রকৃষে স্থাপিত 
করিত আপনাপিশ্বকে চরিতার্ঘ বিবেচঝ। করিতে লাগি- 
লেন! .. চিনা ৃ ৰা 

ব্যাপারে ভগবানের বৈজ্ঞানিক কৌশল, শিল্পচাতুরধ্য 
ও রসমাধুর্প্রস্থতির যে অল্লাংশই সামান্ত মানব-বুদ্ধিতে আমর! 


নি 


২৬ বৃন্দাবন-লীলা 


হ্ৃদরঙ্গম করিতে সমর্থ হই, তভাহাতেই বুঝি, সেই মহা- 
বিজ্ঞানরূপী ব্রঙ্গাুপতি যেমন চতুর-শি্পী, তেমনি রসিক 
চুড়ামাণি। 

জীবজন্তর জন্ম ব্যাগার হইতে আরম্ভকরিয়া তাহাদের গঠন- 
বৈচিত্র, বর্ণ-বৈচিত্র, মাঁনসিক-বৈচিত্র, যে দিকে দৃষ্টি কর, 
ইহার প্রচুর প্রমাণ পাইবে। অন্ত প্রাকৃতিকপদার্থেই বা 
প্টিকর্তীর কত কৌশল, কত রসিকতার ভাব বিদ্যমান। ভাবুক 
ভিন্ন অপরে প্লে ভাব গ্রহণ রুরিতে পারেনা । হাহার ,হৃক্মটি 
মাছে, তিনি একট সামান্ত পুষ্প দর্শনেই মোহিত হন। তাহার 
দল) বর্ণ, গন্ধ, মধু সর্ধযান্েই অনত্ত কৌশল, সর্ববিষয়েই 
রমিকৃতার 'পরাকাষ্ঠ। দেখিয়া, তিনি পুলকাঙ্জ সংবরণ করিতে 
পারেন না। হু শুদ্কজ্ঞানে স্থির এইরূপ বৈচিত্র হওয়া কি 
সম্ভব ?-রখনইনহে। মেই জন্তই রলিতেছি। ভগবান কেবল 
চতুর শিল্পী নম্‌,-_রমিকেরও চুড়ামণি। তাহার রসিকতা যে 
বিশুদ্ধ এবং পবিত্রঃ তাছ! বল! বাহুল্য । 

রসরাজ প্যামনুন্দর, গ্লোপবালাদিগের সহিত ভ্রীড়া ডি 
করেন। কধন তাহাদের প্রেম পরীক্ষা করেন, রুখন তাহা- 
দিগকে স্বর প্রেম দেখান। এই সবগঁয় প্রেমলীলা, ভাগ্যহীন 
অপ্রেমিক ব্যক্তিদিগের অগ্ো্রে, কখনও নিভৃত নিকু্ধ- 
বনে, কখনও যমুনা বা নিদ্বধ নিন কালে সম্পর 
হক়্। 

জল, বা রৌদ্র, রন ভগবান হেন মনুষ্য 
স্বায়ারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, ধন, মান, জ্ঞান, আনন, চু, 


কষ্-প্রেমিকা গেখপীগণ 1 হ্প 


শান্তি প্রভৃতিকে তেমন সাধারণ ভোগ্য- করেন নাই। উহা 
তাহার বিশেষ দান। কর্ম ও সাধমার পুরষ্ধারদ্বরূপ ভিনি 
মানবকে এ সকল প্রদ্ধান করেন। তিনি মানুষকে স্বাধীন 
মনোবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন, তদনুশীলন গ্বারা যে, 
থে পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে, মে সেই পরিমাণে 
তাহার এর বিশেষদান লাভে জমর্থ হয়। জানি না, গোপ- 
বালাদিগের কি' পুণ্য জঞ্চয় ছিল; যাহার বলে তীহারা হি 
অপার্থিব হুর্ধের অধিকারিমী হইলেন। | 

কন প্রেমে উদ্দাদিনী রাধিকা্দি টগর খখন দি 
হের পণরা লঙয়া ধিজয়র্থে শরীরে গর্মন করেন, গামহুনর 
মে সমদ্বে যন! পারের কাণ্ডারী জাজেন। ভবকর্ণধারকে 
কাণ্ডারী পাইয়া, গৌপাঙ্গনারা মহানক্ছে নির্ডয় মনে পার ইন 
একদিন, রসিক চুড়ীমনি গৌপাঙ্জনাদিগকে নৌফায় তুলিয়া গার 
করিতেছেন, - বেগে নৌকা চালাইরা মধ্য ধরুনীয় গিয়াছে, 
এমন সময় প্রধল বাতাস উঠিল, নদীতে ভীষণ তরহ্ব জন্মিল। 
শামমুদর তরঙ্গ মুখে আড় ভাবে নৌকা ধরিলেন। নৌকা 
ডুঁবিবার উপক্রম হইল, তথাপি গোর্পীদিগের মন বিচলিত 
হইল না। মধুহ্ন [পায়ের কর্তা, সেই তরসায় তাহারা 
নিশ্চিত্ব। বনমালী" মুখ মলিন করিয়া বলিলেন, গোপ্ীগণ ! 
নৌকা বুঝি রক্ষা করিতে পারিলাম না, এখন উপায়? গোপার্গ- 
নাঁরা অবিচলিত চিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মধুহৃদন ! 
« ধীরে নীরে কর পার, মাঝখানে ডুবিলে তরি কলম্ক তোমার 1 
মধুহদ্ন দেখিলেন, বিপর্দ কালেও তিনিই তাহাদের একমাত্র: 


৫ বৃদ্দাবন-লীল! / 


নির্ভর স্থল; অন্ন ঈষৎ হাঁসামুখে সহজ্জ ভাবে নৌকা ধরিলেন/ 
_বীরে ধসুন। পার করি দিলেন। 


সপ 


একদিন কাত্যায়নী-ব্রত সমাপন করিস" রাধিকা সহচরী 
ব্রজনুন্দরীগণ সহ ন্গানার্থ ষমুনায় গিয়াছেন! পরিহিত বসল 
তীরে খুলিয়া রাখিয়া বিবমনাবস্থায় ধুম সলিলে অবগাহন 
করতঃ জলবরীড়া করিতেছেন।* বনমালী দুর হইতে তাহা 
দেখিয়া, বীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গৌপবালা- 
দিগের অজ্ঞাতগারে ৰসনগুলি গ্রহণ পূর্বক তটস্থ এক কম 
বৃক্ষে আরোহণ, করিলেন। জলকেঙ্গি সমাপ্ত হইলে, গোপীগণ 
কমান করিয়া ভীরের দিকে চাছিয়! দেখেন,- বস্ত্র নাই । আস্চর্ঘযা” 
সত হইয়া,ঞকটু এদিক ধিক করিয়! দেখেন, পীতা স্বর, অসম্থর 
হরণ করিয়া গাছে ঝুলাইয়াছেন, আর কোণ বসিয়। সহাস্য 
ৰদনে পা দোলাইতেছেন। রা 

গ্রোপযুরতীরা লজ্জিত হুইয়! হিনেস 4 কি? আমর 
যুবতী রমনী, আমাদের বস্্রহরণ, করিয়া কৌতুক করিতেছ,-এ 
তোমার কোন্‌ রঙ্গ ? কেশব বলিলেন, তোমরা: বিবমনাবস্থার 
জলাবগাহন করিয়া যমুনার অরমানন! করিয়াছ। আমি তাহার 

* বিবসনাবস্থায় জলাবগাহন পরখ, এখনও অঞ্চলের স্থানে 
স্থানে আছে।. 


বন্্হরণ | ২৯ 


প্রতিশোধ না লইয়া বসন দিব না। গোপীগণ বলিলেন, আমর! 
না জানিয়া দোষ করিয়াছি,- ক্ষম! কর)-বসন দাও। কৃষ্ণ 
বলিলেন, তীরে উঠিয়া বন গ্রহণ কর। গোপবালারা বলিলেন, 
বিব্মনাবস্থায় তীরে উঠিব কিরূপে?-বন্ত ছুড়িয়া আমাদের 
হাতে ফেল। কৃষ্ণ শুনলেন না। গোপাঙ্গনারা বিষম অনুপায়ে 
পড়িলেন। শীতে কাতর হইয়া জলে থাকিতে পারিতেছেন 
না, সত্ীজীবনের অমুল্যরত্ব লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তীরে 
উঠিতেও সক্ষম হইতেছেন না। উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বড়ই 
কাতর হইলেন। শেষে অগত্যা হন্তাবরণে লজ্জা রক্ষা 
পূর্বক; জল হইতে গাত্রোথান করিলেন এবং বৃক্ষতলে 
উপস্থিত হইয়া শ্রীকফ্ণের কপাতিথারিণী হইলেন তথাপি কৃষ্ণ 
বস্ত্র দিলেন না। 

গোপীগণ অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বিনয় আরম্ত করিলেন। 
ভগবানের দা হইল, তিনি তীহাদিগকে দিব্য-জ্টান দিলেন, 
অমনি জবিদ্যা দূরীভূত হওয়ায় ব্রজনুদরীরা বুঝিতে পারিলেন- 
_ আমরা কাহার নিকট'লজ্জা করিতেছি ? িনি অন্তর্ধামী,াহাব 
মিকট আবার বহির্কাসের আবরপকেন? ধীহাকে সর্বব্থ দিব, 
লজ্জা বাকি রাখিলে, তাহা দেওয়া হইল কৈ? এই ভাবিয়। 
ভাহার! হস্তাবরপণ তূলিলেন এবং আত্ম বিশ্বৃত হইয়া তন্মচিতে 
ঘোড় হস্তে' ভগবানের স্তর আরম্ভ করিলেন। চিন্তাম্ণণি তখন 
বন্ত্রগুলি ফেলিয়। দিলেন . 

ঘে লঙ্জা নানাবিধ কুকার্্য হইতে আর্মীদিগকে বিরত রাখে, 
ফাহা মানব চরিত্রের ভূষণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান 


(৩১ ) 
নিকুঞ্জ বিহার। 


ব্রজাঙ্গলারা দিনের বেলায়, গৃহ কার্ধ্যে ব্যস্ত থাকেন, কিন্ত 
শ্রীকণের ভুবনমোহন রূপ ও প্রেমমাধুর্য সর্বদাই তাহাদের 
মনে জাগে। বংশীধারী যমুনা পুলিনে বা নিকুপগ্ত বনে থাকিয়া 
যখন হুমধুর বংশীধ্বনি করেন, তখন গোপীপিগের মন চঞ্চল 
হইয়া উঠে। বাশীর শব; যেন তাহাদের মনপ্রাণ ধরিয়া, 
টানিতে থাকে,- তাহার! স্থির থাকিতে পারেন না। পুষ্প 
চয়ন অধবা. জল আনায়নের ছলে গিয়া) কেখবকে দর্শন করিয়া 
চরিতার্থ হন। গোপীদিগের মধ্যে শ্ীরাধাই শ্রেষ্-প্রেম্মিকা) 
এজন্য তাহার প্রতিই মাধবের প্রসন্নতা অধিক। কৃষ্ণের বাশী 
রাধা নাম লইয়া বাজে। সে'রবে রাধিকার মন আনন্দে নৃত্য, 
করে।, | 

প্রতি দিন নিশীথকালে নিকুগ্জবনে কল গোপী, মিলিয়া, কৃষ্ণ” 
পুজায় রত হন। কেহ ফুলের মালায় বনমালীকে সাজান, কেহ, 
কুস্কম, কন্তরী, চন্দন, অঙ্গে মাখেন, কেহ ফুল তুলসী চরণে ঢালেন।, 
কেহ ব্যজন করেন। গুজ্জা সমাপ্ত হইলে” কৃষ্ণনাম সম্গীত 
করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করেন। প্রেমাশ্রতে বক্ষঃস্থল- 
ভাষিয়া যায়, প্রেমনিন্দে বিভোর হইলে, শেষে বাহ-জ্ঞান থাকে 
না। শ্রী গোপীদিগের এইরূপ অতুলনীয় প্রেম ভক্তিতে 
পুলকিত হইয়া! মধুরভাবে সকলকে আদর সোহাগ করেন, ষোগী- 
খষিদিগের ছুপ্রাপ্যস্বগাঁয় আনন্দ দান দ্বারা সকলকে চরিতার্থ 
করেন। তাহারা সাংসারিক জালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া ভগব, 


২ বন্দাবন-লীল। | 


প্রেমে মুগ্ধ হন এবং আপনাদদিগকে পরম সৌভাগ্যবতী,বিবেচনা' 
করেন। 
শামহুন্দর ব্রজাঙগনাদিগের প্রেম পরীক্ষার নিমিত্ত, কখনও 
তাহাদের সহিত রক্গতামাস1 করেন, গোর্পীগণও রসিক চুড়া- 
মণিকে উচিত উত্তর দ্বিতে ছাড়েন না। এক দিন ব্রজাঙ্গ নার 
শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাবে মুগ্ধ হই অন্তরে বিমল আননদ ভোগ 
করিতেছেন, এমন ষময়ে বূনোে বলিলেন) ঠাকুর! বলদেখি, 
তুমি কাহাকে অধিক ভালবাস? রসরাজ উত্তর করিলেন, 
-যে আমাকে অধিক ভালবাসে । শ্রীয়তী বলিলেন,_ 
তবে বুঝি আমাকে নয় ?. কেশব বলিলেন, তুমি কি জামায় 
ভাল বাস না? রাধিকা বলিলেন, তুমি অন্তর্ধামী, সকলেরই ত 
মন জান % বনমালী বলিলেন, তবে ও কখা বলিতেছ কেন? 
শ্রীমতী বলিলেন, ভালবামি,- প্রাণের সহিত বাসি, তথাপি মনের 
তৃপ্তি হয় না, সেই জন্যই বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভাল- 
কাসার কি সীমা আছে যে, চরম সীমায় গিষ্ধা তৃপ্তি লাভ 
করিবে? ভালবামিয়াও যাহার আশী মেটে না, তাহারই ভাল 
বাসা অধিক! মাধবের .কথা শুনিয়া, শ্রীমতী" মহা আনন্দিত, 
হইলেন। ৃ 
রাধিকা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর! তোমার অমন 
মধুর বাশী;-ছাই রাধ। নাম লইগ্লা বাজে কেন? হ্ামহন্দর 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন,- তোমাকে ভালবাসিনা বলিয়া। 
্্ীমর্তী বলিলেন, কৌতুকের বথা নয়, যখন মধুর বাশীতে 
মধুর গান গাও তখন আরও. মিষ্ট,লাগে। কেশব বলিলেন, 


রার। ৩৩. 


তোমার নাম: অপেক্ষা গান মিষ্ট) আমি ভাহা বুঝি না। 
প্রেমময় 1 


“ধা মাধ! নাম তোমার । 
এ নাম যখন মনে পড়ে, ধা মাথা হয হয় আমার । 
& নাম ধারে যখন ভাকি, প্রেঘানন্দে ঝরে আধি, 
হৃধাময় বরদ্ধাওড দেখি, দেখি তোগায় ুধার আধার |). 


শ্রীমতী শুনিয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী বলবা বিবে” 
চনাকরিলেন। . 
রাস 1 


আজ, কার্তিকের পুর্নিমা, ূর্ণচ্রে নির্মল কিরপে রজনী. 
আজ অপুর্ব পোতা ধারণ, করিয়াছেন। জ্যোতঙ্গার আলোকে 
রাত্রিকে দিন মনে করিয়াবিহক্গমকুল মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া! 
উঠিতেছে। কুঞ্জবনের শোভা. একেই মনোহর, শারদীয় পূর্ণ- 
চত্রের অত্যুজ্বল কিরণে, আরও মনোহর হইয়াছে। শ্ামল- 
তটশালিনী-নীলাধুধারিণী-যমুনা, শারদ-পুর্ণিমার আনদমন্র 
নৈশ-গগনের শোভা বক্ষে ধারণ করিয়া আপনি হালিতেছে, আর 
দগৎকে হাসাইতেছে। হুধষ্পর্শ মৃছ্ুসমীরণ, বনমলিকাদি 
'নানাবিধ প্রন্ষ,টিত পুপ্পের গন্ধ লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। আজ, 
এই সুখের রজনীতে, মনোহর যমুনা.তটে, শ্ঠামনুন্দর কলনাদে, 
শীধ্বনি করিতে লাগিলেন। 


৩ ন্দাবন-লীলা | 


হমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া, গোপীগণ চঞ্চলচিত্তে _য়ে যেরপে 
পারিলেন, যমুনা পুলিনে শ্ঠামের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
গোপীদিগকে' উপস্থিত দেখিয়া, কেশব গম্ভীরভাবে বলিলেন, 
গোপীগণ! তোমাদের মঙ্গল ত? তোমরা কেন আসিয়াছ? 
রাত্রিকালে এরূপে এখানে আঁসা ভাল হয় নাই, শীগ্র গৃহে গমন 
করিয়া পিতার্মাতার পরিচর্ধ্যাকর, গতি সেবা! কর, এখানে বিলম্ব 
করিও না। আমার প্রতি শ্রীতির জন্ভ, যদি আমাকে দেখিতে 
আমিয়া থাক, দেখ! হইয়াছে, এখন চলিয়! যাও, সন্গিকর্ষ 
অপৈক্ষা, ধ্যান অগ্মুকীর্তলা্িতে তোমাদের মনোমধ্যে আমার 
জাবোরয় অধিক হইতৈ পারিবে” অর্তএব আঁর এখানে 
থাকিও না। 

মাধরের ভাব দর্শনে গোপীগগ অবাক হইলেন এবং মহা 
হুঃখিত হইয়া কানদিকা ফেলিলেদ। তীহারা কাঙ্িতে কান্সিতে 
বলিলেন কেশব !-একি কখা? তুমিই স্বগ্গঁয় আল দান 
ছারা আমাদের জনার-সংসারাশক্তি হাস করিয়া, তোমার 
জন্যই আমরা কুল, মান, লঙ্জী প্রভৃতি সাংসারিক ভয়ে তাঁ 
নহি, তোকাকেই, জীবন-সর্ধন্ব ভাবিয়া এবং তোমার 
সেবাতেই অকলের সেবা হয় জানিয়া, তোমার পাদমুলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছি। আজ তুমি আমাদের প্রতি এরপ বিরুদ্ধতাব 
প্রদর্শন করিতেছ কেন ? আমরা বরং জীবন ত্যাগ করিব, তথাচ 
তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। তুমি আমাদিগকে 
পরিত্যাগ'কহিও না। 

গোপীদিগের এইবপ মহা অনুরাগ লৃচক বাক্য শ্রবণ করিয়া 
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এবং কাতরতা দেখিয়া কেশব গান্তীধ্্য পরিত্যাগ পূর্বক হাসিতে 
হামিতে তাহাদিগকে সাকা করিতে লাগিলেন। গ্োপীগণ। 
কৃষ্ণের মধুর কথায় সমস্ত ছঃখ ভুলিয়া প্রফুল্ন ভাব খারণ করি- 
।লেন তখন কৃষ্ণচন্ত্র তাহাদিগকে লইয়া বিহারে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 


গ্রোপবালারা কেশবকে কখনও মধ্যে, কখনও পার্থ রাখিরা 
কিন্নর-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণগুণ গান আরপ্ত করিলেন, 


« তুমি এক জন হৃদয়ের ধন। 
সকলে আপনার ভেবে স'ঁপি তোমায় প্রাণ মন। 
প্রাধেরু ক! মনের ব্যথা যার যা মনে থাকে, 
ভাবে ছুলে হৃদয় খুলে বলে সুধী তোমাকে, 
সকণের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয়রঞন। 


. আনন স্বরূপ তুমি তোমাধনে সকলে চায়, 
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তোমার গুন সকলে গায়। 
জীবনের সর্পস্বনাথ তুমি হুহুদ্‌ সখা হণ 

প্রেমে গ'লে যে যা বলে, তাতেই তুমি প্রীত রও, 
কেহ মনে কেহ ফুল চন্দন পুজে তব শ্রীচরণ। . 


চর্ধ্য চোষ্য লেহা পেয় চাও না চতুর্ধ্বিধ রস, 
তুমি কেবল ভাবগ্রাহী তাবের ছাবুক ভাবের বগ। 
এক! তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশি দিন, 
ভাব করে ডাকিলে এস তা বনাকো জ্ঞানহীন। 
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আমরা মেই ভরসায় তোমার পানে চেয়ে আছি 
নিরগ্জন। 


সঙ্গীতের অঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে সকলে কৃষণ-প্রেমে 
এরূপ উদ্মন্ত হইলেন ষে, কাহারও বাহাজ্ঞান রহিল না। মাথার 
কবরী খুলিয়া এলাইয়! পড়িল, অন্ধের বসন শিথিল হইয়া শ্থান- 
্রষ্ট হইল, তবু সেদিকে লক্ষ্য নাই। গায় প্রেমে বিভোর 
হইয়া, _ বুঝি হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ের মধ্যে পুরিয়া! রাখিবার ভগ, 
এক একবার প্রেমময়ের সহিত প্রিয়-আলিজন করিতেছেন, আর 
উন্মাদিনীর স্তায় নৃত্য করি তেছেন। প্রেমাক্র প্রবাহে নয়নের 
কজ্জল বিধৌত হইয়া অঙ্গের বসন কালীময় হইতেছে ।-_ আ মরি 
মরি, এই পাগলিনীর বেশে নৃত্যপরায়ণ৷ ব্রজাঙ্গনাদিগের আজ 
থে অপূর্ব শোভা হইয়াছেঃ- তগবৎ-প্রেমে ধাহাকে পাগল 
করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আজ, 
অজন্র অশ্রু বিসঙ্জন করিয়া ব্রজদেবীরা যে আনন্দ অনুভব 
করিতেছেন, - প্রেমময়ের প্রেমে মাতিয়া, যিনি কখনও চক্ষের জল 
ফেলিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাহার কিছু বুঝিতে সক্ষম 
হইয়াছেন । 
এই বিপুল আনন্দ তোগ করিয়া ব্রজবালাদিগের মনে কিঞ্চিৎ 
সৌভাগ্য-গর্ব উপস্থিত হইল। রসরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন, 
তিনি তাহাদের মধ্য হইতে রাধিকাকে লইয়া! অস্তহিত হইলেন। 
এই অনীম আনন্দের সময়ে কৃফকে দেখিতে না পাইয়া, গোগী- 
দিগের বিয়য় মন্পীড়া জন্মিল। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া 
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কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, প্রেমময় ! 'কোন_ অপরাধে 
তুমি আমাদের এই ছুর্দশা করিলে? যদি অজ্ঞানতা বখতঃ 
দোষ করিয়া থাকি, _ক্ষমাকর,_ দেখা দাও। নতুবা তোমার 
ভক্তবৎসল নামে কলম্ক স্পর্ণ হইবে। 

গোপীগণ উন্মাদিনীর প্রায় হইয়া, বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অদ্বে- 
বণ করিতে লাগিলে। এক স্থানে তীহার ও শ্রীমতীর পদচিহ্ন 
দেখিতে পাইলেন, তথা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই দেখেন, 
শ্রীমতী মুচ্ছিতাবস্থার মৃত্তিকায় পতিত রহিয়াছেন। অবীগণ 
কষ্ণনাম শুনাইয়া তাহার চৈতন্য জন্মাইলেন। সংজ্ঞা লাভ 
হইলে, রাধিকাও কৃষ্ণ বিচ্ছেদে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া সকল গোপী পুনরায় কৃষ্ণ অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

গোপাঙ্গনারা অন্বেষণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলেন, 
শঙ্খ-চদ্র-গদা-পদ্বধারী এক চতুভূর্জ দিব্যপুরুষ নবজলধর 
শ্যামক্ূপে বন উজ্জ্বল করিয়া/শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। গোগী- 
গণ নারায়ণের এ দিব্যরূপ দর্শনে বিম্মিত হইলেন বটে, কিন্ত 
দ্ধ হইলেন না। তীহারা শ্রীকৃষের চতুভু্জ মূর্তি কখনও 
দেখেন নাই। দ্বিতু্-কুষণই তাহাদের 'উপান্ত, সেই মূর্তিতেই 
তাহাদের তৃপ্তি, হৃতরাৎ কষ্ণগত-প্রাণা, কষ্ণ-প্রেমিকা, গোপবালা- 
দিগের ছদঘ্বে & চতুভূজ মূর্তি স্থান পাইল না। 

গোপীগণ এ দিব্যপুরুষকে প্রণাম করিয়া, অতি ব্যাকুলতার 
সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবনৃ! আমাদের শ্যামহুন্দরকে 
কি এই পথে যাইতে দেখিয়াছেন? তিনি কোথায় জাছেন, যদি 
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জানেন, বলিয়া দিয়ী আমাদের জীবন রক্ষাকরুন। গোপী- 
দিগের কথা শুনি ভগবান মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন, 
তোমাদের জীবনসর্ধবস্ব কেশব, এই বনেই আছেন। তোমরা 
এরূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করিতে পারিবে না। 
বমুনাতীরে গিয়া কৃষ্ণগুণ গানে প্রবৃত্থ হও; তাহাহইলে মেই 
স্থানেই তাহার দর্শন পাইবে। 

কাস্তাগোপীগন অবশেষে তাহাই করিলেন। তাহার! 
যমুনাপুলিনে গা, র্যাকুলমনে পুনরায় কৃষ্ণগুন গানে প্রবৃন্ 
হুইলেন। এমন সময়ে রসরাজ সহয়া তাহাদের মধ্যে দেখা দিশ্বা 
বলিলেন, সহচরীগণ ! তোমাদিগকে এত ব্যাকুলা দেখিতেছি 
কেন? আমি কি তোমাদিগকে ভুলিতে গারি? ভক্তই আমার 
সর্বস্ব, ভক্তের হদয়ুই ষে আমার প্রিত্র-বাসস্থান। আমি ভক্তের 
একান্ত অধীন, তোমরা কিতা জান না? তবে যে কিছুকাল 
অদৃশ্য ছিলাম, সে কেবল প্রেম ও অনুরাগ বৃদ্ধির জন্ত। বিরহ 
ভিন্ন, প্রেমের নৃতনত্ব ও মাধুধ্য থাকে না, বিরহ না ঘটিলে 
প্রেমের মাহাত্ম্যও বুঝাযায্ধ না। বিরহই প্রেমকে দূ করে এবং 
স্ীব রাখে। যে বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করে নাই, সে সম্মিলনের 
প্রকৃত তুখ অনুভব করিতে পারে না। 

ভগবান গোপবালাদিগকে এইবপ প্রবোধ দিয়া, প্রেমানন্দের 
্বগাঁয় সুখ অনুভব করাইবার জন্ত, পুনরায় তাহাদের সঙ্গে বিহার 
আরস্ত করিলেন। এবার, প্রতিগোপীযুগলের মধ্যে গৃথক পৃথক 
কৃষ্ণ মূর্তিতে অবস্থিত হইলেন এবং ছুই হচ্ছ, ছুই পারের ছুই 
গোপীর স্বন্ধে স্থাপন পূর্বক মগুলাকারে সজ্জিত হইলেন। 
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গোপবালাদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সকলে কুষ্- 
নাম সম্গীত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে, মহাস্ুখে রাসচক্রে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। দেবগ্ণণ অস্তরীক্ষ হইতে প্রেমময়ের এই 
প্রেমলীল! দর্শন করিয়া, চরিতার্থ হইলেন। তাহারা প্রেমময়ী 
গোপীদিগকে পরম ফৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিয়া অশেষ প্রশংসা 
করিতে লাগলেন। অনন্তর তগবাঁন পরিশ্রান্তা গোপীদিগের 
সহিত যমুনায় গিয়া, জলত্রীড়ার প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজদেবীগণ 
আজ পূর্ণানন্দ ভোগ করিয়া, স্বগঁয় হুখ অনুভব করিজেন। 

শ্রীমন্ভাগৰতের রাম-পঞ্চমাধ্যায়ে এমন কতকগুলি গ্লোক 
আছে, যাহা পাঠে আদিরস-প্রির ব্যভিরা আপনাদের মতানুযায়ী 
অর্থ করিয়া কুভাব আনিতে পারেন। কিন্ত প্রেমিক ভক্তগণ 
উহাতে গাঢ় প্রেমাবেশের লক্ষণ ও মাধুর্য তাবেরই পরাকাষ্টা 
দর্শন করেন। লোকের রুচিদ্োষে ভাল জিন্ষও অনেক 
সময়ে মন হইয়া পড়ে। মানুষের চিত্ত, বিকারপ্রাপ্ত বলিষা 
সকলে এ পকিব্রভাৰ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। 
ভগবানে সকল সম্ভব হইলেও একটী অমভ্তব আছে, তিনি 
পবিত্রস্বর্ূপ, তাহাতে অপবিভ্রতা অমস্তব। অতএব শাস্ত্রের 
মেমন্ত্ব নহে; লোকে) গরবৃত্তির দোষেই বিরুদ্ধ বুঝে । 

ভগবান গোপবালাদিগের অববত্রম পেমভভিতে পরিতুষ্ট 
হইয়। রাদমগ্ডল বিহারে তাহাদিগকে যে দ্বগী আননা দান 
করিলেন, তাহা মহামহা যোগীদিগেরও চুপ্প্রাপ্য। চৈতন্তদেব 
সংসারে ধর্মভাব শুক্ক দেখিয়া, এই গেপী-প্রেমেই সমস্ত বঙ্ছ 
দেশকে মাতাইয়া তুলিযাছিলেন। এই প্রেমেই “ শাস্তিপুর, 
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ডুবু ভুবু নদে ভেসে ধায়।” এই প্রেমতক্তির অতুল আনন্দের 
আস্বাদ ধাহারা পাইয়াছেন, সেই বৈষ্বকবিগণ. বলেন, রহ্মানন্দ 
প্রেমানন্দসাগরের নিকট গোষ্পদ সদৃশ । তাহারা জ্ঞালমার্গ 
অপেক্ষা ভক্তিমার্গকেই ঈশ্বর সাধনার শ্রেষ্ঠ উপায় বলেন। 
পরম ভক্ত প্রেমিককৰি ্লিফুরাম, মধুর সঙ্গীতে-গাইয়াছেন ;_- 


(১ 
« প্রেম যদি না থাকে মনে, 
ও তার কি-হবে ভঙ্জন সাধনে । 
হাজার থাকুক জ্ঞান গরিমা, ককক সীমা অধ্যয়নে, 
ওরে বারিযুক্ত না হলে কি শক্ত হয় শক্ত, তোজনে ? 
প্রেমে যদি প।ষাণ পূজে, প্রেমে ফি শ্বশান ভজে, 
ওরে যার প্রেম গলে নেবে বুঝে, সে কি পাষাণ শ্বলান গণে 


(২) 

« প্রেম বিনে কি মে ধন মেলেঃ- 

জগৎ সষ্পুষ্ট প্রেমের বলে। 
আজান আলোকে দেখবে যদি প্রেমের তৈল দাওরে ঢেলে, 
আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোল আধারে ঘুরে মলে। 
প্রেম বিনে তা মিলবে তো! না, কি ধন মেলে প্রেম ন হলে, 
তোমার তাই বন্ধু কোথা থাকে, গ্রেমের বন্ধন কেটে দিলে। 
প্রেমে হাসায় প্রেমে কীদায়, প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, 
এ সব প্রেমের রাজ্য প্রেমের কাধ্য, প্রেম আছে সকলের মূলে ॥ 


রাস। £7 


প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, 

প্রেম আছে তাই জীবন বাচে, 
ওরে প্রেম লয়ে যায় তার কাছে, এই প্রেম পবিত্র হ'লে । 
প্রাণ ছাড় তোঁ প্রেম ছেড়-না, প্রেমের গছেই সে ফল ফলে, 
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা গড়েন প্রেমের কলে। 


প্রেমময়ের রাজ্যে এই প্রেমের রাপ নিয়তই ঘূর্ণিত হইতেছে । 
যে ভাবুক, সে-ই তাহা দেখিতে গায়, যে প্রেমিক, সে-ই তাহ? 
বুঝতে মমর্থ হয়। গ্রহ্রাজধ্য দেই রামের নায়ক, পৃথি- 
ব্যাদি গ্রহতারকা সেই রামের নায়িকা। পূর্ণানন্দময় হুরধ্যদের 
সকলের স্বন্ধে কর স্থাপন করিঘ্া সকলকেই উহফুল্প করিতেছেন, 
প্রেমাধিনী নারিকাগণ প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হষ্টয়া তাহার চতুর্দিকে 
মগুলাকারে ভম্ণ করিতেছেন। ঞ্রেমে উন্মাদিনী প্রক্কতিদেবী 
বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইরা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিযাছেন। 
প্রেমের টানে তাহার হুদর-সিস্কু উথনিয়া উঠিতেছে, তিনি 
কখনও বিছ্যুৎপ্রতার অঞ্চল উড়াইর| নৃত্য করিতেছেন, কখনও 
. মেঘরাে রাগ ভাজিয়া গভীর স্বরে গান ধরিতেছেন। কখনও 
বা প্রেমাশ্রুপাতে ধরা প্লাবিত করিতেছেন হুর্ধ্যদেৰ প্রেমের 
ভেক্কী দেখাইবার জন্তই বুঝি, এক এক বার সকল্পকে দুঃখের 
অন্ধকারে ডুবাইরা অনৃষ্ঠ হইতেছেন, আবার পূর্ণানন্দে প্রকাশ 
পাইয়। সকলকে পুলকিত করিতেছেন। বিধাতার বিধানে 
ূরণযমান এই সৌর-রাম দেখিঘ়াওঞ্আমরা প্রেমের শ্রে্টবের 
আভাম পাই। 


৪২ বন্দাবদ-লীলা। 
মানভর্ভীন।* 


যেখানে প্রেমের অটা-অণটি সেই খানেই মান. অভিমান। 
অভিমান, প্রণয়ের ভেন্বী এবং প্রেম ওজনের তুলাদগু। যিনি 
তালবামেন, তিনি কতটুকু ভালবাসেন, অভিঙানে তাহার ওজন 
বুঝা বার। কিন্ত তাহা হইলেও ওজন বুঝিবার জন্ত কেহ 
অভিমান করে না। প্রণয্নের পাত্রদ্বারা মনের অভিলাষ যোল 
আনা পূর্ণ করিয়া লইতে বাসন! জন্মে, তাহাতে ক্রেটি 
হইলেই অপমান বোধ হয়, তখন দ্নেই কৃত-অবমাননার 
প্রতিশোধ দিতেই মনে অভিমান জন্মে। অভিমান ভাল ক্কি 
মন্দ, মে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্ত এই' অভিমান 
মানুষের মধ্যে ত আছে-ই,. দেব+লীলাতেও দেখিতে গাই? 
প্রেমময়ী-গোপবালাদিগের সঙ্গে ভগবান কুফর প্রেমলীলা- 
তেও এই অভিমানের অভিনয় ঘটিয়াছে। 

এক দিন রাত্রিকালে, শ্রীরাধার কুঞ্জে প্রেম-পূজ। গ্রহণের 
জন্ত শ্ামন্ন্দরের নিমন্ত্রণ ছিল। মাধব সে রাত্রিতে অন্ত 
গোপীর পুজী গ্রহণ করিষাছেন কিন্ত রাধার কুঞ্জে যান নাই। 
শ্রীমতী মালতীমালা, তুলসী, চন্দন, কুক্কুম, কন্বরী, ননী 
সর, মাখন প্রভৃতি ভ্রব্যমামগ্রী সংগ্রহ পূর্বক সখীগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া সারা-নিশা জাগরণ করিলেন, -- মাধব 

* মান্ভঞ্জন, কলস্কভঞ্জ্ প্রভৃতি বিষয়গুলি মাধারণের মধ্যে, 
কৃষঃলীলার শ্রেষ্ট অন্ স্বরূপে গণ্য; এজন্ত আমি. ইহা! পরিত্যাগ 
করিলাম না। 


মানভগ্ন। ৪৩ 


আগিলেন না। শ্রীমতী মহাছুঃখে এবং দারুণ অভিমানে 
অভিভূত হইয়া! ভূতলে শত্বন করিলেন । সবখীগণ দুঃখিত মনে 
শ্রীনতীর পার্থ উপবিষ্ট রহিলেন। 

রাত্রি প্রভাত হয্-হয় এমন সময়ে কেশব ঈষৎ হস্ত বদ্দনে 
শ্রীরাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শ্রীমতী ভূমি 
শয্যায় শয়নকরিয়া আছেন। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া 
যাইতেছে । ঘনঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে, বিষাদ-বিষে মুখ-কমল 
বিবর্ণ হইঘ়। গিয়াছে। সখীদিগের মুখও অন্ধকার। প্রন্ধ 
মাল্যাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । কাহারও মুখে কথা 
নাই,-আদর নাই, অভ্যর্থনা নাই, যেন কি সর্বনাশ 
স্ষটিয়াছে। 

রসিকচূড়ামণি ব্যাপার বুঝিলেন। সখীদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, শ্রীমতীর কি কোন অহ্খ করিয়াছে? তোমাদিগকেই 
বা এত বিষণ দ্বেখিতেছি কেন? কেহই কথার উত্তর দিল না। 
তখন শ্যামহ্ন্দর রাধে রাধে বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । -উত্তর 
নাই। বুনে বিরক্ততাবে বলিলেন, সখী আমাদের, সারানিশা 
জাগিয়া! কান্দিতে কানিতে ঘুয়াইয়াছেন, তীহাকে ত্যক্ত করিও 
না। বনমালী বলিলেন, বুবিয়াছি আমারই অপরাধ হইয়াছে, 
তোম।দের সখাকে ক্ষমা করিতে বল। এবার কথা বলার স্থুযোগ 
পাইয়া সখীরা একে একে শ্যামকে ভ€মনা করিতে লাগিলেন । 
রসরাজ সকলই গা পাতিয়া নুইলেন,_ প্রতিবাদ করি- 
লেন না। ৰ 

মাধবের: কাতদ্নত| দেখিয়া ক্রমে সখীদিগেরও মন নরম 
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হইল, তখন ত্তীহার! শ্রীমনতীকে শ্যামেরপ্রতি প্রন হওয়ার 
জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্ত তাহাতেও রাধিকার 
দ্ারণ মান ভাঙ্গিল না। প্রেমিক ভজ্ের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার 
ন্তই বুঝি; অবশেষে বনমালী, শ্রীরাধার চরণে ধরিয়া বিনয় 
করিতে লাগিলেন ।* এঁত করিয়াও' কিন্তু রাধিকার দারুণ মান 
ভাঙ্গিতে পারিলেন না। সেই-নির্ববিকীর পুরুষের পক্ষে মস্তক 
চরণ, মান: অপমান, সকল সমান হইলেও, মানুষের চক্ষে 
ত্ঘটনাটা বিশ্মজনক বোধ হইল। অবীগণ শ্যামকে পার 
ধরিতে দেখিয়া লজ্জায় আড়ষ্ট হইলেন। বৃন্দে মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন; ঠাকুর তোমার লীলা তুমিই বুঝ )_তোমার সকলই 
আশ্চর্য ! তুমি-_- 


পরের তরে আপন ভুলে, পরের প্রাশে প্রান মিশাও, 
পরম দয়াল, পরম ব্রক্ধ, পরের তুমি নিজের নও, 
কারি তোমার পরের তরে, চুষ্টি তোমার পরের পরে, 
পরের তরে অগ্ডণ হরি, আকার ধরে সগুণ হ 

রাখিতে পরের মান, নিজের মান ছেড়ে দাও। 
পরকে দিয়ে নিজের প্রাণ, পরের তরে চেয়ে লও। 





* প্রবাদ আছে যে, পরমবৈফব কবিবর জয়দেব, বানের 
এই পায় ধরার কথ! মাহসকরিয়! প্রথমে গীতগোবিন্দে নিখিতে 
পারেন নাই। তগবান স্বহন্তে' “ দেহি. পদপল্লবমুদ্বারমূ ” 
পাদ পূরণ করিয়! দিয়া, কবির মনে নি মা 'দিষ্কা- 
ছিলেন? 


মানভঙ্জন । ৪৫ 


শ্ামহদরের অসীম মোহাগে শ্রমতী আত্মহারা হইয়া 
ছিলেন, একবার ভাবিলেন না) আমি কে? শ্যামকে ? রাধিকার 
আচরণে সথীগণও বিরক্ত ইইলেন। তাহারা বপিতে লাগিলেন 
রাই ! দেখ তোর পদতলে কে? ক্ষমা কর্৮_কথা ক, অত 
অতিমান ভাল নয়। যাহা রয় সয়, তাহাই করা ভাল। সী- 
দিগের কথাতেও রাধিকার গুরুতর অভিমান দূর হইল না। 
তাহারা কৃষকে সিরিয়া, যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। কৃষ্ণ 
তদনুসারে একটু অন্তরে গিয়া দীড়াইলেন। তখন সবীগ্রণ 
বলিতে লাগিলেন, রাই! জয়ের ধনকে পার ঠেলিয়৷ তাড়া- 
ইলে, এখন ষত পার অভিমান কর, তুমিও কান্দ, আমরাও 
কান্দি। এবার শ্রীমতী চন্ষু মেলিলেন, কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন 
দেখিয়া, হা কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ বলিয়া, আর্তনাদ. আরম্ত 
করিলেন। 

শ্ীমতীর আন্তনাদ শুনিয়ী সধীগণ তাহাকে য্পরোনাস্তি 
ভ€সন! করিতে লাগিলেন। রাধিকা, কৃষ্ণকে আনয়ন জন্ত 
সখাদিগকে বিনয় করিয়। বলিতে লাগিলেন। বৃনে বলিলেন, 
তুমি দুজ্জয়মানে অভিভূত হইয়া ভীহার বহু অবমানন! করিয়াছ, 
“তাহাকে আনিতে যোধহয় আমাদের সাধ্য হইবে না। রাধিকা 
বঙদ্গিলেন। সখি! খিনি মুনপ্রাণ শীতল করেন, দেই কষ্চকি 
আমার অযত্বের ধন। তবে, যখন দরুণ বিরহানংল প্রাণ জলে, 
তখনই তীহার প্রতি অভমান হব), তখনই উহাকে মন্দ বলি। 
আঁভমানে আত্মহারা হইয়া তাহার অবমীননী নাছ সত্য, 
কিন্তু তিনি, জ্ঞানময়, অন্তর্ধমী,__মঞ্লই বুঝেন) সকলই 
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জানেন। অব্তঠই আমার অপরাধ ক্ষম] করিয়া অ(সিলেন 1 
ৰাও, তাহাকে আনিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। বৃন্দে বলিপেন, 
তবে যাই,কিন্তু মাবধান, আর যেন আত্মহারা হইও না। এই 
বলিয়া! বৃন্দে চলিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে কুষ্ণকে সঙ্গে লইয়া 
শ্রীমতীর নিকট উপস্থিত করিলেন। বনমালীকে দেখিয়া 
লজ্জায় রাধিকার কথা ফুটিল না। কিন্তু গাদ্য অর্থ্য দিয়া 
বসিতে আসন দিলেন। ক্রমে লঙ্জা গেল,- কথা ফুটিল। তখন 
তিনি না আসাতে গত রাত্রিতে যে বিষম মর্দ্ববেদনা পাইয়া" 
ছেন, তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 

এই দারুণ অভিমানের জন্তই বুঝি শ্রীমতীকে দীর্ঘকাল 
বিচ্ছেদ যন্ত্রণ] ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহ বুঝিবার 
আমাদের তত আবশ্যক নাই। আনরা এই উপলক্ষে ভক্তের প্রতি 
ভগবানের ভালবাসার পরিমাণট। জানিয়া লইলাম,- ভক্তকে 
ভগবান কত আদর, যত্ব ও সোহাগ করেন, তাহাও বুঝিয়া 
লইলাম। 
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(১) | 
গোপবালারা দ্িন্রে বেলায় কার্্যোপলক্ষে সর্জাত্র স্বাধীন 
ভাবে গতিবিধি করিতেন? তাহাদের সমাজের মধ্যে ইহা 
দৌষণীয় প্রথা ছিল না। কিন্তু নিশীথকালে, নিভৃত নিকুগবলে:. 
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অথবা বমুনাপুলিনে, যুবতী গোপরম্ণীরা শ্রুকৃফের সহিত বিহার 
করেন, ইহা জানিতে গারিয়া অনেকে বিরুদ্ধ ভাবিতে লাগিল 
তাহারা বিশ্বপতিকে উপপতি আধখ্য! দিয়] কৃষ্ণ-প্রেমিকা গোপী- 
দিগের চরিত্রে দোষারোপ আরস্ত করিল। বিশেষতঃ কুটিল! 
নামে রাধিকার এক অতিগ্রথরা ননদি ছিল। সে রাধিকাকে 
কুষ্ণকলস্কী বলিয়া গঞ্জনা দিছ। পূর্বজন্মের বৃহপুণ্য ফলে 
ভগবান দয়া করিয়া! ধাহাদিগকে স্বীয় রূপ, শরশ্বধয, প্রেম, দেখা- 
ইয়্াছেন, তাহার কি এ সামান্ত নিন্দা ও গঞ্জনার ভয়ে কৃফসঙ্ 
পরিত্যাগ করিতে পারেন? তাহারা কৃষ্ণ-কলক্কের উপাধিকে 
অঙ্গের ভূষণ জ্ঞান করিতেন। কিন্ত পরমভক্ত গোপবালাদিগের 
এই লৌকিক কলছটুকু থাকাও ভগবানের প্রাণে সঙ্থ 
হইল না। 

একদিন শ্ীরাধা একাকিনী কুধ্ধীবনে, বনমালীর সহিত প্রেম- 
বিহার করিতেছেন, কুটিলা ইহার সন্ধান পাইয়া, ভ্রাতা আয়ানকে 
ৃ্াত্ত জানাইল। আযান মহাতুদ্ধ হইয়া কুটিলার সহিত 
রাধিকার উদ্দেশে কুপ্ধবনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভ্রমী 
বনমানীকে বনমালাঘ বিভূষিত করিয়া শ্রীপাদপদ্ধে পু্পাঞ্জলি 
প্রধানে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে নিকটে মনুষ্য-পদ-সঞ্চারের 
শব্দ পাইয়া, চকিত হইয়া দেখেন, কুটিলামহ আরান আমিতে- 
ছেন। ভয়ে রাধিকার প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি হতজ্ঞান হইয়া 
কাতরদৃষ্টিতে ভগবানের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন, শ্যাম তখন 
শামা মুক্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। করের বাশী অমি হইরাছে, 
বনমালা মুণ্ডমাল'রূপে শোভা পাইতেছে। আয়ান দেখিলেন, 
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রাধিকা শবমিনা মুণ্য়াপিনী শ্তামার পদারবিন্দে পুষ্পা্লী 
প্রদান করিতেছেন। আঘ্ান কালীর উপাসক ছিলেন, তিনি 
শ্রীমতীকে মহাদেবী কালীর পুজা করিতে দেখিয়া পরম আহলা- 
দিত হইলেন। রাধিকাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ও কুটিলাকে 
ষৎ্পরোনাস্তি ভর্ঘঘনা করিতে করিতে গৃহে প্রতিগমন 
করিলেন। লজ্জার কুটিলার আর কথা বলিবার উপাস়্ 
ব্ুহিল না। 

আযান ও কুটিলা চনিয়! গেলে, শ্যাম, পুনরান শ্তামম্তি 
পরিগ্রহ করিলেন। ঘটনা দর্শনে মাধবের অসীনদয়া স্মরণ 
করিয়া শ্রীমতী প্রেমাশ্র কেণিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন, 
দয়াময় ? তুমি ধন্য, তোমার কৌশলও ধন্ত। তোমার অনস্ত 
খুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারি আমার এমন কি সাধ্য 
আছে? তোমার জ্ঞনবল আশ্চর্য্য, বিভব আশ্চর্য্য, নিয়মক্রু্ধ 
আশ্চর্য্য, করুণা আশ্চর্ধয,-তোমার সকলই আশ্চর্ধযয। কিন্ত 
কেশব! তোমার অপেক্ষাও আম:দের একটা আশ্চর্য গুণ আছে। 
কেশব বলিলেন,-কিঃ শ্রীমতী ঈষৎ হাস্য মুখে বলিলেন, 
আমরা তোম!রই প্রদত্ত জীবন ধারণ করি, আর তোমাকেই 
ভুলিয়া যাই, তুমি দিন দবাত্রি আমাধিগকে রক্ষা! করিতেছ অথচ 
তুমি কে তাহ! একবারও ভাবিনা। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর 
কি হইতে পারে? বনমালী হাসিতে হামিতে বলিলেন, ন]_ না, 
সে তুমি নও,_ তোমরা নও। মানবাকারে তেমন জীব অনেক 
আছে সত্য, কিন্তু তাহারাও আমার কপার পাত্র । আমার 
মঙগলময় শাসনে, সময়ে ভাহাদেরও চৈতন্য জন্মিবে। 
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ভগবানৈর এই লীলাটীতে ভেদজ্ঞানী শক্ত বৈষ্ব দিগের 
কিছু বুঝিবার বিষন় আছে। তাহা এই, ঘিনিই প্রকৃতি, 
তিনিই পুরুষ, আকার ভেদ, তাহার ইচ্ছা ভেদ মাত্র। 


(২) 

প্রেমী রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন আয়ানের নিকট হইল বটে, 
কিন্ত স্বাধারণে উহ ভালরূপে জানিতে গারিল না। ভক্তবৎসল- 
ভগবান সর্বসমক্ষে রাঁধিকাকে নিক্ষলন্ক রূপে প্রতিপন্ন করিতে 
ইচ্ছুক হইলেন। 

এক দিন ননরাণী ননছুলালকে লইয়া আদর করিতেছেন, 
এমন সময়ে সহসা যশোমতীর কোলে গোপাল সুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। গোপালের নবজলধর শ্টামবর্ণ নিষ্তাভ হইল, চক্ষু স্থির 
হইল, হস্তপদ এলাইয়! পড়িল, চৈত্য রহিল না। নীল- 
মণিকে মুচ্ছিত হইতে দেখিয়া! যশোদার প্রাণ উড়িয়া গেল, 
তিনি, “গোপালের একি ভাব হইল” বলিয়া কান্দিয়! উঠি- 
লেন। 

রাণীর ক্রন্দনের শব্ঘ শুনিয়া নন্দ উপানন প্রভৃতি সকলে 
দৌঁড়িয়া আপিলেন) দেখিলেন, ষশোদ্ার কোলে গোপাল যুচ্ছিত 
হইয়া অচেতনবৎ পড়িয়া! আছেন। নন্দ ব্যাকুলতার সহিত 
গোপাল গোপাল বলিয়া কত ডাকিলেন, গোপাল ডাক শুনিলেন 
না, চৈতন্তেরও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ননদ ও যশোদ? 
মাথা খ.ড়িয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন | ্‌ 

অলপ সময়ের মধ্যে এই সংবাদ বৃন্দাবন রাষ্ট হইয়৷ পড়িল: 

৫ 
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বৃন্দাবনের সমস্ত গোপগোপী ও রাখালবালক, উ২কন্টিত মনে 
দ্রুত পদে নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। সকলে শোকাভিভূত 
হইয়া খেন করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে হুলন্থুগ 
পড়িয়। গেল। 

ভগবানের লীলা বুঝ! ভার+ তিনি এদিকে মাতৃক্রোড়ে 
ুচ্ছাপনন হইয়া রহিলেন, ওদিকে বৈদ্যরূপী হুইয়। জনতার মধ্যে 
দেখা দিলেন। বৈদ্য বলিলেনঃ তোমরা ব্যাকুল হইওনা আমি 
এই বালককে আরাম করিয়া! দিতেছি । নন্দ ও যশোদা 
কান্িতে কান্দিতে বলিলেন, গোপালকে ষে বাচাইতে পারিবে, 
আমরা চিরকাল তাহার কেনা! হইয়া থাকিব | বৈধ্যরাজ 
গোপালের হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন, বড় 
কঠিন ব্যারাম হইক্কাছে। একটা নৃতন কলসীর প্রয়োজন, শী 
আন। কলমদী আনা হইলে, তাহার নিম্মে একশত ছিদ্র করিয়া 
বৈদ্য কহিলেন, কোন সাধ্বীরমত্রী এই কলসী লইয়া যমুনা 
হইতে এক রূলসী জল আনিলে, সেই জলে এখনই বালফকে 
স্নান করাইতে হইবে। কিন্তু মাত জল আনিলে, সে জলে উপ- 
কার হইবে না। 

বৈদ্যের ফরমাইস শুনিয়া ব্রজাঙ্গনাগ্রণ চমৎকৃত হইলেন, 
এবং পরম্পর বলাকহা করিতে লাগিলেন, এ কেমন কথা? 
একটাছিদ্র থাকিলে আমরা কলসীতে জল আনিতে পারিনা, 
জল পড়িয়া যায়, কাপড় ভিজিয়া যায়, এই শতছিদ্র কলমীতে 
জল আনা কিরূগে সভ্তব হইবে? ব্রজাঙ্গনাদের আলোচন 


গুনিতে পাইয়া বৈদ্য বলিলেন, তা! হবে, সাধ্বীরমণী হইলে, সে 
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গারিবে, শীস্র জল আন, নতুবা বিপদের সস্তাবন!। ব্রজাঙ্গনা- 
দিগের মুখ শুকাইল। 

কুটিলা সতীত্তের বড় গর্ধষ করে। যশোঁদা আগ্রে ভাহাকেই 
বলিলেন, বাছা! তুমি প্রমাসতী, তুমি এককলমী জল 
আনিয়া আমার গোপালকে হাচাও। যশোদার বাৰ্যে কুটিল! 
মহাখুমী হইয়া কলসী: লইয়া সগর্ধে জল আনিতে গ্রেল। 
জলপূর্ণ করিয়া কলমী উঠাইবামাত্র শতধারায় জল পড়িয়া 
মুহর্ত মধ্যে কলসী শৃচ্ঠ হইল। কুটিল বিমর্ধভাবে পুন্তকলসী 
আনিয়া রাধিল এবং লজ্জায় অধোবদন হইয়া এক পার্থ 
দাচাইল। তখন কুটিলার মাতা জটিলা দর্প করিয়া! জল 
আনিতে চলিল। তাহারও এ দশা ঘটিল। ভয়ে আর কেহ 
কলসীর দিকে তাকায় না। যাহারা কাছে ছিল, সরিয়! পশ্চাতে 
নিষ্বা দাড়াইল। তখন যশোদা কপালে করাখাত করিয়! 
বলিলেন, হায়! বৃন্াবনে কি একজনও সতী নাই ? ভল আনা 
বুঝি অধজ্ুব হইল। বৈদ্যকে বলিলেন, আর কোন প্রক্রিয়া 
থাকে করন। 

বৈদ্য ঘশোদার বাক্য শুনিয়া সমস্ত গোপ রমণীর প্রতি 
দিপা পূর্বক রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, লক্ষণ দেখিয়া 
বোধ হইতেছে, ইনিই গরমা সতী, ইহা দ্বারাই কার্ধ্য উদ্ধার 
হইবে। বৈদ্যের কথা শুনিয়া কুটিলা হাস্ত করিয়া উঠিলেন 
এবং ব্যঙ্গ করিয়! বলিতে লাগিজেন। বৈদ্যের যেমন অনুমান 
শি, চিকিংসাতেও বোধ হয় তেমনি গারদর্শিভা। বৈদ্ের 
কথা! শুনিয়া, যশোদা রাধিকাকে বলিজেন, মা! তুমি শপ্ত এক 
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কলমী জল আন। রাধিকা যশোদার কথা উপেক্ষা করিতে 
_ পারিলেন ন|। অগত্যা কলসী তুলিয়। ভীতমনে ধীরে ধীরে যমুনার 
দিকে চলিলেন। কৃষ্ণের জন্ত রাধিকার তত ভাবনা ছিল, না। 
তাহার বিশ্বা, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই মুষ্া। জন্িয়াছে; তবে 
কি ইচ্ছা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সচ্ছিদ্ব কলমীতে কি. 
রূপে জল আনিতে সমর্থ হইবেন, এই তাবনাতেই বড় ব্যাকুল 
হইলেন। তিনি কলসী লইয়া বিমর্ষতাবে চলিতেছেন, আর 
বিপঘহারী মপুহদনকে স্মরণ করিয়া কাতরপ্রাণে মনে মনে 
বলিতেহেন। হে বিপদ-ভঞজন, অনাথ-শরণ, পতিতগাবন ! 
তোমার শ্রীচরণ ভবষাগরের তরি। দীননাথ! আমি যখনই কোন 
বিপর্দে পড়িয়াছি, বিপদউঞ্জন বলিয়া ডাকিলে, তখনই তুমি 
আমাকে রক্ষা করিয়াছ। দয়াময়! আজ এই ঘোর বিপদে পড়িয়া 
কাতর প্রাণে, তোমাকে ডাকিতেছি, আমাকে রক্ষা করিয়া ভোমার 
শ্রীপদে স্থান দাও। নতুবা! কলঙ্কের ভ্ুদে পড়িয়া আজ নিশ্চয়ই 
আমার জীবন অস্ত হইবে। 

শ্রীমতী যমুনার জলে কলদী ডুবাইয়া, বড় ভয়র-ভয়ে ধীরে- 
ধীরে কলসী উঠাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন, আমাকে নিষ্বলস্ক 
করিবার জন্ত, যিনি ঝবাশীমুর্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি কি 
আজ আমাকে এই কলম্ব-সাগরে ডুবাইবেন? জানিনা ভগরান 
কি অভিগ্রাষে কি করিতেছেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
জল হইতে কলমী তুলিলেন। দেখিলেন, বিদুমাত্রও জল পড়িল. 
না। শ্রীমতী, শ্রীকষের দয়া ম্মরণ করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া 
জনতাপুর্ণ বৈদ্যের সন্মুখে জসপূর্ণ কলমী রাখিলেন। চারিদিক 
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হইতে রাধিকার প্রশংসা! আর হইল। জটল। ও কুটিল! 
লজ্জাবনডমুখী হইয়া! গৃহে প্রশ্থান করিল কলমীর জলে সান 
করাইবামাত্র গোপালের চৈতগ্ক হইল। নন্ন ও যশোধা হাতে 
আকাশ পাইলেন । এবং রাধিকাকে খাঁশেষ প্রশংসা করিয়া 
প্রানের মহিত জআশীর্লাদ করিলেন। 'বৈদ্যকে প্রচুর ধন দিতে 
উদ্যত হষ্টলে, তিনি বলিলেন, তোমাদের পু্লের নামে আমার 
নাম, ভোমরা আমার পিতামাতার স্থানীয়, আমি তেমাদের 
নিকট হইতে পরম্থার লইব না। নন্দ ও যশোর বৈদ্যের বীত- 
স্তহা দর্শনে অধিকতর কতক্ঞঙ্ৃদয়ে বলিলেন; বৈদ্যরাজ। 
গোপালকে বাচাইয়া, তুমি জামাদিশকে জন্মের মত কিলিযা 
রাধিলে,, ঈশ্বর তোমার" মর্গল ককল। আমরা আজ আনধি 
তোমারই হইলাম। বৈদ্য যনে জনে হাসিতে হাসিতে ব্দাষ 
হইলেন! 


যথ্রা-লীলা ্ 
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কংস, কৃষ্ণকে বিনাশ করিহার জন্ত এগরযান্ত থে সকল উপাধ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলই ব্যার্থ হওয়াতে তিনি মহা ভাবিত 
হট্য়াছেন| এদিকে কংমবধে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া) একদ1 
দেবর্ধি নারধ মথুরায় কংসালয়ে উপস্থিত হইয়া কংমকে বলিলেন, 
কুষ তোমার সহজ শক্ত নহে। তুমি ওরণে তাহাকে বিনাশ 
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করিতে পারিবে না। কোন ছলে তীহাকে মথুরায় আনয়ন: 
কর। আত্মবশে আনিয়া উপযুক্ত বল প্রয়োগ, দ্বারা তাহাকে 
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নারদের পরামর্শ কংসের মনে ধরিল। তিশি অবিলম্বে 
ধনুর্ধাগের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্জে রাম কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনিবার জন্য অক্তুরকে রথসহ বৃন্দাবনে গাঠাইলেন। 
অক্তুরের রথ বৃদ্দাবনে পৌঁছিলে, রামকৃষ্ণ মহা সমাদরে তাহাকে 
রথ হইতে নামাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন। তত্রুর অম্পকে 
রামকৃষ্জের পিতুর্য; মহা বৈষ্ণব! রাম কৃষ্ণের তত্বতিনি জানেন। 
ভগবান বিষ্ণুর 'আসবতার জ্ঞানে রাম কৃগ্কে দর্শন মাত্রেই তাহার" 
মনে ভক্তির উদ্রেক হইল। তিনি প্রেমে পুলকিত হইয়া 
মন্দে মনে তাহাদিগকে প্রণাম করিলে, অন্তর্ধামী ভগবানও- 
ভক্তের মনের ভাৰ বুঝিতে পারিলেন। রাম কৃষ্ণ পরম যদ্্ে 
পিতৃব্যকে আহার করাইয়া তাহার মিকট মথুরার বৃত্তান্ত জিজ্ঞা- 
দিলেন । অভ্র একে একে সমস্ত বিবৃত করিলেন। পিতামাতার 
কষ্টের কথায় ভগবান মনে ব্যথা পাইলেন। ছুরাত্মা কঃসকে 
শীত্রই সমুচিত শাস্তি দিতে ইচ্ছা হইল। কংস ধন্ুর্ঘজ্ৰ আর 
করিয়াছেন এবং সেই হজ্ঞে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া 
খাইতে আসিয়াছেন, শুনিয়া, সেই ইচ্ছা সম্পাদনের সুযোগ 
মনে করিলেন। অন্রুর ছুরাগ্জার দুষ্টেষ্টার কথাও গোপন 
কাখিলেন না,.তাহ শুনিয়া ভগবান মনে মনে হামিলেন। 

কংস ধমূর্ঘাগ আরস্ত করিয়াছেন, আর সেই যক্তে রাম কৃষ্ণকে- 
দিমগ্ করিয়া লইঙ্কা যাইবার জন্ত অর আসিয়াছেন, ক্র 
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এই সংবাদ বৃন্দাবনবাসী দকলেই জানিতে পারিলেন। সংবাদ 
শুনিয়া না ও ঘশোদার মাথায় বন্ধ ভাঙ্গিয়া পড়িল, গোপবালারা 
মন্্াহত হইলেন এবং রাখাল সখাদিগের দুঃখের মীমা রহিল: 
না। নন্দ ও ষশোদা, অক্রুরের সমীপস্থ হইত্বা কাঁতর বাক্যে 
কলিতে লাগিলেন, যক্তে রাম কৃষ্ণের যাওয়া হইবে না। ছু 
কংস কৃষ্ণের চির শক্রু। বাল্যাবস্থা হইতেই কৃ্ণকে বিনাশ 
করিবার জন্তে»ছুরাত্মা কত চেষ্টা করিতেছে। ফদ্দিও সৌভাগ্য 
ক্রমে কোন অমঙ্গল ঘটে নাই, কিন্তু ঘটিতে কতক্ষণ? অতঞঙব 
যজ্ঞ ইহাদের ফাওয়া হইবে ন।। | 

অত্ুর বলিলেন, নদরাজ! আপনি ক্কাহার জন্ত, চিন্তা 
করিতেছেন। কৃষ্ণ কে? তাহ! আপনার! ছিনিতে পারেন নাই। 
ঘিনি অতি শৈশবে পৃতনা,বধ করিলেন দুর কালীয়-দমন, 
গিরি-গোবর্ধীন-ধারণ প্রভৃতি অমানুষিক কার্ঘ্যগুলি, ধাহার 
শৈশব-্রীড়া, পু স্বেহে অভিভূত হইয়া জাপনারা তাহাকে, 
চিনিতে পারেন নাই। কৃষ্ণ-ম্গলময়, তীহার অমঙ্গলের আশঙ্কা 
বৃথা। অন্রুরের প্রবোধ"বাক্্য শুনিয়া এনং গমনার্থ' রামকুষের 
আগ্রহ দেখিয়া, নন্দ অগত্যা! সম্মত হইলেন, কিন্তু যশোদা বলি- 
লেন, অমঙ্গল যেন না-ই হলো, প্রাথধনকে ছাড়িয়া আমি দ্বরে 
থাকির কিন্পপে? নীলমণিকে ন! দেখিয়া, আমি যে মুহূর্ত কালও. 
দুশ্থির থাকিতে গারি না। ৮ 

অন্তুর বলিলেন, ছেলে বত পিন ছোট থাকে, তত দিনই 
তাহাকে কাছে কাছে রাধা সত্ব, বড় হইলে, সেরপ কর! চলে 
না কৃষ্ণ'এখন একটু বড় হইয়াছেন, কৃষকে ছাড়িয়া থাকিতে 
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এখন মধ্যে মধ্যে অভ্যাস করিতে হইবে। অতএব ইহাদিগৈক্ 
গমনে বাধা দিও লা, প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি কর। যশোদ। 
অক্রুরের কথায় প্রবোধ মানিলেন না”কান্দিতে লাগিলেন। কৃষ্ 
বলিলেন, মা! কাদ্দিও না, কোন ভদ্ব নাই। রাজ-নিমন্ত্রণ 
উপেক্ষা করা উচিত নয়। ফজ্ঞ দর্শনে যাইতে আমাদিগকে. 
সন্তষ্ট মনে আদেশ কর। কৃষ্ণের কথায় যশোদা চক্ষের জল 
মুছিলেন, ফাইতে অগত্যা অনুমতি দিলেন । 

পিতা মাতা সম্মত হওয়ায় কৃষ্ণের আর দেরি সহিল না। 
রওন! হওয়ার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। গেপগণ-সহ নন্দ বলিলেন) 
আমরাও যাইব। রাখাল সখাগণও যাওয়ার নিমিত্ত উংনুকা 
প্রকাশ করিলেন, কৃষ্ণ সকলেরই গমনে সম্মতি দিলেন। তাহার 
আদেশে: রাজা কংসককে উপহার দেওয়ার জন্য গোগগণ ভারে 
ভারে দি ছুগ্গ লইয়া সকলে পৃথক পৃথক গাড়িতে মথুরানধ 
যাত্রা করিলেন। অন্তরের সহিত রাঁমকুস*ও রথে উঠি- 
লেন। ] 

রাধিকাদি কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপীগণের ভরা ছিল, যশোদ: 
কষণকে ছাড়িত্রেন না। এখন কৃষ্চকে রথে উঠিতে দেখিয়া 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । লজ্জাভয় পরিত্যাগপূর্ববক 
সরুলে ছুটিয়া আসিয়া রখের সম্মুখে ফাড়া্টলেন। রাধিকা 
কিছু বলিতে আনিলেন, কিন্ত মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। 
চল্রাবলী বলিলেন,” শ্তাম! তুমি এত নিষ্ট'র তাহা! জানিতাম না। 
বাওয়ার বেলায় আমাদিগকে ছুটে! কথাও বলিয়া! যাইতে নাই ? 
আমরা তোষাগত-প্রাণ, দগ্ধিয়া বধ করা অপেক্ষা একেবারে, 
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প্রণে মায়া যাও। ভাহাহইলে তোমার দয়াময় নামটাও 
বঙগায থুকিরে। আমরাও রক্ষা পাইক। 

গোপীর্দিগকে আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মাধ 
বলিলেন, আমি রাজ-যক্ঞ দর্শনে বড় ব্যস্ত হইয়া মথুরায় যাই- 
তেছি,তোমাদিগকে বুঝ।ইতে গেলে কথা অনেক, ময় অল্প, 
তাই দেধা করি নাই। মখুরায় বেশী, বিলম্ব হওয়ার সন্তব 
নাই। তোমর! কাতর হইও না"গৃহে গমন কর। তৌমরা, 
আমার প্রাথের ধন” তোমাদিগকে কি আমি ভুলিতে পারি £ 
কুষের কথায় গোপীগণ কথক্চিৎ ওবুদ্ধা হইলেন। প্রাণের বথা 
খুলিয়া! বলিবার বেশী. হুযোগও পাইলেন না, পথ ছাঠ়িলেন।_ 
রথ চলিতে আরম করিল। যতদূর দেখা যায়, গোগীগণ একদুষ্টে 
রথের দ্বিকে চাহিয়া রহিলেন1 কৃষ্ণও সতৃষ্ণ-নয়নে তীহাদের 
দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন। রথ অদৃশ্ত হইল, গোর্ীগণ 
শৃন্যমনে দগ্ধ-প্রাণে গৃহে ফিরিলেন।, 

রখ সারা দিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে মথুরার প্রান্ত সীমায় 
উপস্থিত হইল। রামকৃষ্ণ রথ হইতে নামিযু্মন্ত গোগগণের 
সহিত সন্নিহিত রম্য উদ্যানে রাত্রি যাপনের অভিপ্রান্ জানাইয়া 
ভক্ররকে গৃহগমনের জন্ত অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, 
আমর। প্রভাতে নগরের শোভা দর্শন করিয়া রাজ সমীপে গমন 
করিব। আমাদের আগমন সংবাদ আপনি অগ্রে গিয়। রাজাকে 
প্রদান করুন। অক্রুর ভাহাই করিলেন । . দৈত্যরাজ কংস 
রাম কৃষ্ণের আগমন অংবার্দ শুনিয়া শক্ত বিনাশের উপুকক 
_ আয়োজন করিয়া রাধিলেন। 
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রাত্রি প্রভাত হইলে, শ্রীদামীদি রাখাল-সখাদিগকে অঙ্গে 
করিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় প্রবেশ পূর্বক নগরের শোভা 
সনর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাদের অনুপম রূপের কথা লোক 
পরম্পরায় অন্লক্ষণের মধ্যে নগর মধযো প্রচারিত হইল। মধুরার 
সমন্ত' নর-নারী তীহারদিগকে দেখিবার জীদ্তু রাজপর্থের ধারে 
ধারে সারি বাদ্ধিয! দীড়াইল। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ কেহ 
অট্টালিকার উপরে, কেহ বা গধাক্ষ-পার্থে দাড়াইয়া কষেঃর 
অপরূপ রাঁপ দেখিবার প্রতীক্ষা করিতে লার্দিল। মাধবের 
পরিধান মেই পীতবাঁস, গর্সায় গেেই বনফুলের মালা, মাথায় 
মোহন চূড়া? বক্ষ-স্থলে কৌন্সভমণি, কর্ণে কুগুল। সহচরগণমহ 
উভয় ভ্রীতা ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ পুর্ব্বক নগরের শোভা! দেখিয়া 
মোহিত হইতেছেন, আর নগর বামীর! তাহাদের জগরূপ রূপের' 
শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে, চক্ষে পলক পড়িতেছে না। 
সকলে চিত্রার্পিতের স্তায় দাড়াইয়া রূপ দেখিতেছে, আর নয়ন 
সার্থক হইল ভাবিতেছে। বনমালী, ভ্রাতা সন্কর্ষণের,.সহিত 
্রছুল্মুখে রাজবান্টুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চতুর্দিক 
হইতে তাহাদের উপর পুপ্প বর্ষণ আরন্ত হইল। সকলে আনন্দে 
মন্ত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। মথুরাবাসী নর-নারীর 
হদনষ়ে আজ, অপার আনন্দ। 

পথে দয়ামধের কপাদৃর্টিতে কত "ঘন্ধ, খঞ্জ, বধিরের চির-কষ্ট 
দূর হইল। গরমতক্ত কুন পরমাহুন্দরী হইল। আবার শত্রু 
ভাব অবলম্বন করায় কংসের রজক শ্রীকৃষের চপেটাত্বাতে জীবন 
হারাইল। ক্রমে তীহারা সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কংসের 
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শিক্ষানুসারে অনেক প্রহরী একত্রিত হইয়া! তাছাদিগকে বেষ্টন 
করিল এবং একটা মস্ত হস্তী তাহাদের সম্মুখে ছাড়িয়া দিল 
কৃষ্ণ ও বলরাম তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করিয়া সভামধ্যে 
উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ সহস! রক্ষীদিগের নিকট হইতে বল- 
পূর্বক ধনুক কাড়িয়া লইয়া ভঙ্গ করিলেন। তখন কংসের বু 
সৈন্য একত্রিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ছুই ভ্রাতা 
অসীম পরাক্রম প্রকাশ পুর্ব মুষ্্যাযাতে তাহাদিগকে একে 
একে বধ করিলেন। অবশেষে চানুর ও মুষ্টি নামক ছুই অতি 
বলবান মন্ত্রের সহিত মন্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারাও জীবন 
হারাইল। দেখিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক চমতকৃত হইয়া নিস্তব্ধ 
বাত ধারণ করিল। কংসের গবশিষ্ট সৈম্তসামস্ত, য়ে 
গলায়ন আরস্ত করিল। সাহাঘ্য করিতে আর কেহ নাই 
দেখিয়া, কংসও পলায়নের উদ্যোগ করিতে ছিলেন, এমন সমস্বে 
শরীক লক্ষ গ্রদান পূর্বক তাহাকে ধরিলেন। কংন আক্ধ 
রক্ষার্থ চেষ্টা পাইলেন, কিন্ত তাহা বিষ্বল হইল। বানুদেব 
মঞ্চ হইতে তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া, তাহার বন্ষঃস্থলে 
উপবেশন করিলেন। এইবার কংসের মতা দূর হইয়া! ছিত- 
বুদ্ধি জন্মিল। তিনি-এই অন্তিম কালে ভগবানের স্তব আরগ্ক 
করিলেন। দয়াময় শরণ মহাপাপী কংসক্কে পাপমুক্ত করি- 
লেন। কংসের দৈত্য-লীল! ফু্রাইল, 'তগবানেরও পতিত"পাবল 
নাম সার্থক হইল। 

রাজা কংদ)-দৈত্য। দৈত্য বলিলে, পাশাচারী এক ভীষ? 
আকৃতি জীবের তাব ক্মামাদের মনে উদয় হয়, কিন্ধ দৈত্য এই 
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মানুষ ছাড়া অপর কোন জীব নহে। এই মানুষই মনুয্যত্ 
হারাইলে, দৈত্য, রাক্ষ্, পিশাচ প্রভৃতি সংঙ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 
আবার এই মানুষই চরিত্র গুণে দেবপদ লাভ করে। দৈত্যকুলে 
জমিয়া গহ্[দ,- দেবতা, আর খবি-পুল্র হইয়া রাবণ, - 
বাক্ষম। 
ভগবান মানুষকে প্রাণী জগতের রাজা করিয়া *ষ্টি করি- 

যাছেন। মানুষ তীহার হষ্টির মঙ্গল সাধন করিবে, এই অভি 
প্রান্বে তাহার অন্তরে সত্প্রবৃত্তি দিরাছেন, বুদ্ধি দিরাছেন, 
স্বাধীন মনও চিন্তা দিয়াছেন, আম্ম রক্ষণ ও পরপোষণের -জন্ত 
শক্তি-সামর্থ দিয়াছেন। সমস্ত ব্রহ্মাগ্তকে তাহার উপভোগ্য 
করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার জন্তই হৃধ্য কিরণ দেয়, চক্র 
জ্যোতমা বিতরণ করে, মেখ বারি বর্ষণ করে, পৃথিবী শম্য.. 
প্রসব করে, বৃক্ষলতা ফল-ফুল ধারণ করে। মানুষের প্রতি 
ভগবানের কত দয়া, কত স্নেহ; মানুষকে হুখে রাধিবার জন্য 
তাহার কত চেষ্টা এবং কত আয়োজন। কিন্তু এই সকল 
হুখ-সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়াও মানুষ যখন কৃষ্টি কর্তাকে 
ভুলিয়। যায়, ভোগে মন্ত হইয়া পরপীড়ন, দন্যুবৃত্বি, নরহত্যা 
প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান দ্বারা সপ্টিমধ্যে বিশৃক্ঘলা উৎপাদন করে, 
তখন কমার তাহাতে মনুষ্যত্ব থাকে না। তাহার অন্তরের 
প্রবৃত্তি মুখ মণডলে প্রস্ফুটিত হওয়ায়, সে ভীষণ আক্কৃতি ধারণ 
করে। এই রূপ ছুরাচারেরাই দৈত্য, পিশাচ বা রাক্ষম। ইহারাই 
বিশ্বেশবরের বিদ্রোহী প্রজা। ভগবান ইহাদিগকে প্রশমিত করিবার 
জন্ত, শাস্তি প্রদান করেন বা সংসার হইতে একেবারে বিদূরিত 
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করেন। কংস এই জন্তই দৈত্য, এবং এই নিষিত্তই ভগবান 
তীহাকে সংসার হইতে বিদূরিত করিলেন। শ্রী কংসকে 
বিনষ্ট করিয়া, পিতা মাতাকে কারামুক্ত করিলেন। মাতামহ 
উগ্রসেনকে রাঙ্মিংহামনে বমাইলেন। মথুরা বাসীর। নিরাপদে 
হুখমচ্ছন্দে বাষ করিতে লাগিল। রিছু দিন পরে তিনি 
শ্রীদামাদি সধাদিগকে ও নন্দরাজকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া 
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। 


শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা | 


কংস বিনষ্ট হওয়াঘ বন্থুদেব ও দৈবকীর দুঃখের দশা ঘুচিল। 
হারা কৃষ্ণ ও বলরামকে লইয়া মহ্ান্থখে কালকর্ডতন করিতে 
লাগিলেন। কৃষ্ণ এখন বড় হইয্বাছেন, তাহার সে বাল-চাপল্য 
এখন আর নাই। পুরোহিত গর্গ, রাম কুষের বৈদিক সংস্কার 
সমাধা করিয়া দিলে, তাহারা কাশীতে সন্দিপনী মুন্নির নিকট 
বেদাদি শাস্তাধ্যায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। চৌধটি দিনে চৌফট্রি 
বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করিলেন। এমন সর্বজ্ঞ ছাত্রকে শিক্ষণ 
দিতে ষুনির কোন কষ্টই হইল না। কৃষ্ণ গুরুদ্ষিণা দিতে 
ইচ্ছুক হইলেন। দন্দিপনী বলিলেন বাপু! যদি দক্ষিণা দিবে, 
ভবে আমার 'অপন্থত পুন্রকে আনিয়া দ্বাও। প্রভাসতীর্থে 
শঙ্ঘানুর, সনদিপনী পুত্রকে হরণুকরিয়৷ লইয়াছিল । তাহার 
বিশ্বাস, পুত্র জীবিত নাই। মুনি এখন গুরুদক্ষিণা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের 
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মিকট সেই পুরা প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ মন্মত হইলেন। 
তিনি প্রভাসে গমন পূর্বক পঞ্চজন অন্ুরকে বধ করিয়া, 
গুকপুত্বের উদ্ধার সাধন করিলেন এবং জয়চিহ্ন ম্বরূপ অস্থুর 
দিগের ভীষব-নাদী এফ শঙ্খ লইয়া আসিলেন । ও শঙ্খ 
গাঞ্চজন্য শর নামে বিধ্যাত। ইহা! শ্রাকফের অত্যন্ত প্রিকববস্ত 
ছিল, তিনি সর্বনাই এই শখ ব্যবহার করিতেন। 

পুত্র আনিয়া ম্দিপনীকে প্রদান করিলে, গুরু ও গুরুপত্বী 
মহা সন্তষ্ট হইলেন। গুরু দক্ষিণা দিয়া, রামকৃষ্ণ স্বগৃহে গমন 
করিলেন। এইন্রপে কৃষ্ণ ও বলরামের লৌকিক সংস্কার ও 
শিক্ষা সমাপ্ত হইল। 


হস্তিনার সংবাদ গ্রহণ। 


ৃষণ গুক্রগৃহ হইতে আদিলে, কিছুদিন পরে, শুনিলেন, হস্তি- 
নার পাওুর মৃত্যু হইয়াছে । হৃতরাষ্টর পাণুব দিগ্ের প্রতি ভাল 
ব্যবহার করিতেছেন না। পাওুর পত্বী কুত্বী, কফেন্্ পিষী) এজন্ত 
তিনি পিশীমার ও তাহার পুত্রগণের প্রক্কত অবস্থা জানিবার 
নিমিত্ত অক্তুরকে হন্তিনায় প্রেরণ করিলেন। শ্রীকের মহিভ 
পাগুষ দিগের এইরূপ একটি লৌকিক সম্পর্ক থাকিলেও 
পরম্পরের মধ্যে দেখা! মাক্ষাৎ ছিল না। কেহ কাহরও সংবাদ 
ৎ লয়েন নাই। কর্তব্য বিবেচনায় শ্রীকৃঞণই প্রথম সংবাদ লইভে 
পোঁক গাঠাইলেন। 
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অন্তর হস্তিনায় গিয়। বিছুরের নিকট ধ্বৃতরাট্ী ও তাহার 
পুন্নদিগের ছূর্বযবহারের কথা গুনিলেন। কুস্তী ত্রন্দন করিতে 
করিতে বলিলেন, পাপিষ্টছৃর্ধ্যোধন সর্বদাই আমার পুশ্রদিগের 
বিনাশ চেষ্টায় ফিরিতেছে। কখন্‌ কি বিপদ খটাইবে জানি 
না। বিষদানে তীমকে ব্ধ করিতে যত্ব পাইয়াছিল, কিন্ধ 
ই কৃতকার্য হইতে গারে নাই। কেশবকে বলিবে, অমিরা এইরূপ 
সঙ্কটের অবস্থায় কালধাপন করিতেছি। একবার আসিয়া 
আমাদের দুঃখ দূর করিয়া গেলে ভাল হয়। 
পাণডবদিগের অবস্থা গুনিয়া অত্র দুঃখিত হইলেন। তিনি 
তরাষটীকে যথাসাধ্য বুঝাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইবে না 
জানিতে পারিলেন। তিনি কিছুদিন পরে মথুরায়প্রত্যাগমন 
করিয়া কষকে সমস্ত সমাচার জানাইজেন। বৃষণ শুনিয়া মৌন 
ভাবে রহিলেন। | . 


বৃন্দাবনের সং ধবাদ গ্রহণ 


শ্ীক্ণ অক্রুরের রথে চড়িয়া কংস-যজ্ঞে মধুরায় গিয়াছেন। 
শীপ্র আসিবেন ভরসায়, বৃন্দাবনবাসীরা কথধিৎ ধৈর্ধ্যাবহ হন 
করিয়াছিল। দিনের পর দিন খাইতে লাগিজ্,কিদ্ব বফঃ আসিজেন 
ন!। বৃদ্দাবনবাসীরা শেষে হতাশ হইয়া বফ্ণ-বিরহে বড়ই 
কাতর হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ বিনা, মা যশোদা শধ্যাগ্) তাহার 
চক্ষের জলের বিরাম নাই,-হা৷ বৃ ভিন্ন, মুখে অন্ত কথা নাই। 
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গোপী'দিগের আমোদ উৎসব ফুরাইয়া গিয়াছে, বিষাদের কালিমায় 
মুখ ঢাকিয়াছে, মে অপার আনন্দ, দে অনীম প্রকুল্নতা, সকলই 
বিগত হইয়াছে, তাহাবা শৃন্ত-হদয়ে কেবল হা হুতাশ করিত্ে- 
সেন। রাখাল-সধাদিগের গোচারণ আছে, কিন্ত গোষ্ট-ভ্রীড়া 
নাই। অধিক কি কুষ্ণের অভাবে বৃন্দাবলের গপ্তগক্ষীরাও যেন 
জানন্দ বিহীন হইয়াপড়িয়াছে। প্রাকৃতিক লৌনর্ধ্যও যেন নষ্ট 
হইয়াছে। ধেনুবস আর পূর্বের মত প্রফুলপ ভাবে বিচরণ করে 
না/-আদুর ময়ূরী নৃত্য, করে না;-কোফিলের ঝুস্থরব নাই, 
ভ্রমরের ৰঙ্কার নাই,_পুষ্পবনের শোভা নাই। আনক্দয়ের 
সহিত হুখের সকলই শিয়াছে। বৃদ্দাবনে আছে কেবল-- 
আর্তবাদ আয ক্রদন। 

কৃঙ্দাবনের এই শোচনীয় অবাচ্থার কথা শ্রবণ করিয়া দয়াময়ের 
মনে কষ্ট হইল। তিনি পরম সখা! উদ্ধবকে বলিলেন, সথে! 
কুদাবনবাসীর1 আমার বিরহে মৃত প্রায় হইয়া কালযাপন 
করিতেছে। তুমি বৃন্বাবনে গিল্না সকলকে প্রবুদ্ধ ও হুস্থির করিয়া 
আইস, নতৃষ! ভাহারা! বেশীদিন: ললীবন ধারণ' কথ্রিতে পারিবে 
না।, শ্রীকষফের আদেশে উদ্ধব বিলম্ব না করিয়া রখারোহণে 
বৃন্দাবন যাত্রা! করিলেন। 

কৃন্দাবনে গিয়া বৃদাবনের শ্রী-ভর্ট ও শৌচনীয় অবস্থা দর্শনে 
উদ্ধবের মনে বড় দুঃখ হইল। তিসি নন্দালয়ের দ্বারদেখে রথ 
রাখিয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন! নদা ও বশোদা কষ 
আসিক়াছেন মনে করিয়া, আনন্দাক্রট বর্ষ করিতে করিতে 
ছুটিয়া আঙগিলেন। দেখিলেন, কৃষ্ণ নহে,-উদ্ধব। আবার, 


বৃন্দাঝনের নংবাদ গ্রহণ । ৬৫& 


যে-সেই। শোকাশ্র ফেলিয়া, আবার কান্দিতে বফিলেন। 
হশোদা বলিলেন, উদ্ধব! সংবাদ কি? গোপাল-আমার ভাল 
আছে ত? গোপাল কি আমাদিগকে মনে করে? উদ্ধব বলি- 
লেন, মা! তিনি সর্বদাই আপন।দের কথা ভাবেন। আগনা- 
দিগকে হুস্থির হইতে বলিয়াছেন, কর্তব্য কার্যের অনুরোধে 
তাহাকে কিছুদিন মথুরায় থাকিতে হইবে; শীঘ্রই আপনাদিগের 
ছুঃখ মোচন করিবেন। যশোদা বলিলেন, বাছা! গে।প!লের 
দোষ কি? আমরাই মহাপাভকী। গেপাল কি ধন, তাহা চিনিতে 
পার্ধিনাই। সামান্ত ননীর জন্য, বাছাকে মারিয়াছি, বাদ্দিয়াছি, 
কতই লাস্ুনা করিয়াছি। গোপাল বুঝি সেই সকল কথা মনে 
করিয়া, এ মহাপাতকী'দিগের মুখদর্শনে অভিলাধী নহে। 
উদ্ধব বলিলেন, মা! ইহাও কি কখন হয়? পিতা মাতার 
শাসন পুত্রের মলের জন্ত, গোপাল তোমার মহ।জ্ঞানী, তিনি 
কি তোমাদের দোষ ভাবিতে পারেন,--না সেই সকল কথা 
মনে করিয়া রাখিয়াছেন? তাহার মুখে তোমাদের আদর তের 
কথাই সর্বদা শুনিতে গাই । দেখ, কর্তব্য কাধ্যের অনুরোধে 
সবযুৎ আমিতে পারেন নাই বলিয়া, তোমাদিগকে সান্তনা করিতে 
আমাকে পাঠাইয়াছেন। এইবপ বহুবিধ কথায় উদ্ধব, নন্দ ও 
যশোদাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। 
এদিকে নন্দালয়ের দ্বার দেশে রথ দেখিয়া; গোপীগণ মনে 
করিলেন, কৃষ্ণ বুঝি পুনরায় বৃন্দাবনে আসিক়্াছেন। সকলে মহ! 
উৎসাহে শুভ সমাচার দেওয়ার জস্তঃ রাধিকার নিকট উপস্থিত 
হইলেন। সীদিগের সুখে সংবাদ শুনিয়। শ্রীমতী বিলে, 


মথুরা-লীলা। 


না,কৃষ্ণ আমেন নাই, কষ আগমনের লক্ষণ স্বতন্্র। কৃষণ 
আদিলে, নন্দালয়ে আনন্দ কোলাহল উঠিত, ওষ্ তরুতে পল্পৰ 
জন্মিত, ধেনুবৎস হাম্বারব করিত, কোকিল ডাকিত, আমাদের 
চক্ষে প্রেমাঞ্ বহিত। কৃষ্ণ আসেন নাই,--দেখ, আর কে 
আসিয়াছেন। রাধিকার সহিত সধীদ্িগের এই রূপ আলোচনা 
হইতেছে, এমন সময়ে, উদ্ধব নন্দালয় হইতে শ্রীমতীর কুগ্র 
উপস্থিত হইলেন। উদ্ধবকে দেখিয়া জকলের চক্ষু কর্ণের 
সনেহ মিটিল। সকলের শোকসিন্কু প্রবল বেগে উথলিয়া 
উঠিল, প্রবল ধারার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। 

গোগীদিগের অবস্থা দর্শনে উদ্ধবের মনে বড় কষ্ট হইল। 
তাহাদের মোণার অঙ্গ কালী হইয়াছে, শোকের উচ্ভাস মুখে 
কুটিয়া গড়িতেছে, দেহ শীর্ণ হইয়াছে। দারুণ মর্তববেদনায় কেহ 
কথা বলিতে পারিতেছেন না। উদ্ধব বলিলেন, গোগীগণ! 
তোমাদিগকে সান্তনা করিবার জন্ শ্রীকৃষ্চ আমাকে পাঠাই- 
য়াছেন। তিনি কর্তব্য কাধ্যের জন্ত আমিতে গারিলেন না. 
তোমাদিগকে তুস্থির হইতে বলিয়াছেন,_-কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন। গোপীদিগের আর কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। 
বুনে কহিলেন, মধুরার রাজা আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছেন, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। রাজাকে বলিও 
আমরা বেশ আছি। আমাদের আহার আছে, নি আছে, 
জীবন আছে, আমাদের অকুশল কি? রাভার মঙ্গলেই প্রজার 
মঙ্গল, ডিনি ভাল আছেন ত? 

গোগীমুখে এই নির্বেদ-ব্যঞ্কক শোক-বাক্য শুনিয়া, উদ্ধব 


বৃন্দাবনের সংবাদ গ্রহণ । ৬৭ 


কহিলেন, গোপীগণ! মধুসুদন, সর্বদাই তোমাদের প্রেমতক্তির 
প্রশংসা! করেন। তিনি বলিয়াছেন, « প্রেমতক্তির আধার 
গোপীরা আমার হৃদয়ের ধন, ভক্ত গে!গীদিগের হৃদয় আমার 
প্রিয় বাসস্থান। আমি মুহূর্ত কালের জন্যও তাহাদের ছাড়। 
নাই। তাহারা একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিলেই আমাকে হ্দক্ 
মধ্যে দর্শন পাইবে। তাহাদিগকে হুস্থির হইতে বলিবে 
এবার শ্রীমতী বলিলেন, উদ্ধব! আমাদের প্রেমতক্তির কথা 
ষাহ। তিনি বলিয়াছেন, তাহ তাহারই দয়ায় জন্মিয়াছিল, তিনি 
বজান্ধ রাখিলে, থাকিবে। আমরা তাহার ক্রীড়া-পৃত্বলি। তিনি 
যেমন নাচাইবেন. আমরা তেমনি নাচিব। মারিলে মরিব, 
ৰাচাইলে ঝাচিব। আমরা তাহারই তালে মানে নাচি, ভাল 
মন্দ তিনিই জানেন। তাহার কার্যের ভালমন্দ বিচার আমরা 
কি করিব? পেই ইচ্ছামঘ্বের ইচ্ছাতেই কেহ ছত্রধারী, কেহ 
দীনভিক্ষারী হয়। তিনি সর্বশক্তিমান, ইচ্ছা হইলে তৃণকে 
পর্বত, পর্বতকে তণ করিতে পারেন। তীহার অসাধ্য কিছুই 
নাই। আমাদের মান, অভিমান, দর্প, অহঙ্কার যাহা কিছু 
হইয়াছিল, সকলই তাহাকে লইয়া। এখন মে হৃধ-সৌভাগ্য 
সকলই গিয়াছে, আছে কেবল, পূর্বনৃখম্ৃতিজন্ত মৃ্্রবেদনা, 
আর অশ্রজল। এ অবস্থায় কি জীবন ধারণ করা যায়? অত- 
এব কেশবকে বলিও, তাহার প্রেমাধিনী অনন্তগতি গোপবালা- 
দিগের জীবন রক্ষা করিতে ষদি ইচ্ছা হয়, তবে যেন শীঘ্র এক 
বার দেখাদেন। তিনি হৃদয়ে উদয় হইয়া দর্শন দিবেন বলিয়া- 
ছেন, যদি দয়া করিয়া দেন, দেখিয়া চরিতার্থ হইৰ। উদ্ধব! 


৬৮ মথুরা-লীল!। 


আমরা গোয়ালার মেয়ে, আমাদের ধ্যান আছে, না জ্ঞান আছে? 
বেন-বেদান্তে ধাহার তত্ব নির্ণয় হয় না, মহা মহা যোগী থষি 
জীবনের অবসান পর্যন্ত দিন রাত্রি ধ্যংন করিয়া! ধাহার দর্শল 
পান না, আমাদের কি সাধ্য যে, ধ্যান যোগে তাহাকে 
হৃদয়ে আনিব? অতএব তাহার দয়া ভিন্ন, আমাদের গত্যস্তর 
নাই। | 

উদ্ধন বলিলেন, তোমার! দুঃখিত হইও না, তোমাদের প্রতি 
কেশবের অপীম অনুগ্রহ । তিনি অন্তর্যামী, তোম'দের অবস্থা! 
সকলই জানিতেছেন,- সকলই বুঝিতেছেন। মানুষ ছুঃখ'চাষ 
না সহ্য, কিন্ত আমরা যাহাকে দুঃখ বলিয়া বিবেচনা! করি, 
মঙ্গলময়ের ব্যবস্থায় তাহাও অনেক সময়ে আমাদের হিতকারী 
বন্থু। তিনিকি উদ্দেশ্টে কি করিতেছেন, আমর! তাহার কি 
বুঝিব সেই অন্রান্ত বিচারকের নিকট অব্যবস্থা হইবে না, 
তিনি অবশ্যই তোমাদের মঙ্গল করিবেন। গোগীদিগকে এই 
রূপে প্রবোধ দিয়া, উদ্ধব রাখাল বালকদিগের নিকট গমন 
করিলেন। রাখালেরা কৃষ্ণ বিরহে ব্যাতুলতা জানাইলেন,_ 
কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । উদ্ধব যথো চিত 
উত্তর দরিয়া! ও প্রবোধবাক্যে তাহাদিগকে সাত্তবনা করিয়া কিছু 
দিন পরে মথুরায় প্রতিগমন করিলেন। 

মথুধায় গিয়া শ্রীকষ্চের নিকট বুনাবনের যথাযখ অবস্থা 
বর্ণন করিলেন। ঘিনি সর্বজ্ঞ, তাহার আবার অজ্ঞাত কি? 
তিনি বৃন্ধাবনের অবস্থা সকলই জানেন, তধাচ লৌকিক কর্তব্য 
রক্ষ। করিবার জন্য উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাইম্বাছিলেন। উদ্ধবের. 


জরামন্ধের মরা আক্রমণ । ৬৯ 


মুখে বৃন্াবনের সংবাদ শুনিয়া, কিছু বলিলেন নাঃ টনি 
রহিলেন। 


জরাসন্ধের মুর! আক্রমণ । 


ভগবান শক মখুয়াবাসীদিগের ছুখ-শাত্তি বিধান করিত! 
পরম নু মধ্রায় বাস করিতেছেন এমন সময়ে মক্গ্াধিপতি 
প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ বহ সৈস্ত লইয়া মধুর। আক্রমণ করি- 
লেন। অরাসন্ধের অস্থি ও প্রাথ্থি নামী ছই কন্যাকে কংস 
বিবাহ করেন। কস বিনষ্ট হইলে তাহার এ পীদয় পিত্ত 
অ্রধনে গনন করিয়া পিতাকে দুঃখের বধ। জানা তাহাতে 
জরাসন্ব অতান্ত তুদ্ধ হইয়া জামাতৃবধের প্রতিশোধ লইবার 
অন্ত কৃষ্ণের সহিত যাদবদিগকে ধ্বংম করিবার অভিলাষে মথুরা 
আন্তমণ করিতে আমিয়াছেন। 

বলরাম, পরাক্রাত্ত ষাদবদিগের অধিনায়ক হইয়া জরাফন্ষের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিস্তর সৈল্গ 
নষ্ট হইল। অবশেষে জরালন্ব পরাস্ত হইয়া! প্রতিনিবৃন্ হইলেন।, 
কিন্ত কিছুদিন যাইতে না ষাইতেই তিনি অত্যধিক ষৈন্যের 
সহিত জাবিয়! আবার মথুর। আক্রমণ করিলেন। এবারেও 
যাদবের ভাহাকে তাড়াইয়া। দিঙ্গেন। এই প্রকারে সপ্তদশ বার 
বিমুখ হওয়ার পর. জরামন্ধ ভীষপবীর কালধবনের মহিত মিলিত 
হইব বহ স্নেচ্ছ-সৈন্যের মৃহিত অষ্টাদশবারের আক্রমপো যোগ 


থ্ঃ মথু রা-লীলা। 


করিতেছেন, জানিতে গারিয়! শ্রীকৃষ্ণ বিবেচন! করিলেন, ভ্রুর- 
শত্রু জরা সন্ধ নিরস্ত হইবার পাত্র নহে। ব্রহ্মার বরে যাদবদ্িগের 
অবধ্য বলিয়াই তাহার আম্পর্ধা ও অহন্কার বাড়িয়াছে। অত্- 
এব পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে বলক্ষয় করা অপেক্ষা যাদবদিগকে লইয়া কোন 
নিরাপদ স্থানে বাস করা কর্তব্য । তিনি স্বীয় অভিপ্রায় বাদব- 
দিগের নিকট প্রকাশ করিলে, তাহারা বলিলেন, আমরা আপনার 
একাত্ম অন্ন্গত ও আশ্রিত; আপনার বাহ! 'অভিপ্রেত, তাহাই 
আমাদের কর্তব্য । অত এব আপনি যে স্থান মনোনীত করিবেন 
আমরা সেই স্থানেই যাইব। ্ 

শ্রীক্ণ বলিলেন, সমুদ্রকূলে উননত-পর্বরত-বেষ্িত দ্বারকা 
নগরী ফেমন শক্রুদিগের ছুরাক্রম্য তেমনি প্রাকৃতিক সৌনর্ঘে 
আধার । চল, আমরা দেই স্থানে গিশ্বা বাস করি। আকৃষ্ণের 
ৰাক্যে যাদবগণ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনম্তর মধুস্দন, 
ষাদবগণসহ ছারকায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমম 
সময়ে স্্েচ্ছ-বীর কালযবন, মথুরা1 আক্রমণ করিল। জরাসন্বপ্ত 
ৰঙ্ সৈন্ত লইয়া মথুরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। কৃ, কাল- 
ববনের সহিত সক্ষুধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত ল হইয়া, নিরস্ত্রভাবে এক 
পর্বতের গুহা আশ্রয় করিলেন। কালযবনও তাহার অনুসরণ 
আরস্ত করিল। এ গুহায় মুচুকুন্দ নামে এক খষি নি্রিত্ভ 
ছিলেন। কালফবন কৃষ্ণঞঁ্মে তাহাকে পদাঘাত করে। ধাষি 
জাগরিত হইয় ষেমন কোপদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, 
অমনি সে তস্ব হইয়া থেল। কালযবন বিনষ্ট হইলে, তাহার 
সৈম্তগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গলায়ন করিল। ইহার অব্যবহিত 


কুবিণীর বিবাঁছ। ন১ 


পরেই জরাসন্ধ বহু সৈত্ত লইয়া মধুরাঁ আজ্ঞমণ করিলেন) 
কিন্ত এবারেও বিমুখ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হছইলেন। 

অতঃপর কৃঞ্চ পিতা মাত! ও লমন্ব যাদধগণ জছ দ্বারকার 
্রচ্থান করিলেন। ছ্বারকায় মনোহর পুরী নির্মাণ ও বৈবর্তরক 
পর্বতোপরি শ্রেবীবন্ধ দুম নির্ধ্ণ পূর্বেই হইবাছিল। এখন 
তথায় গমন করিয়া নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। কুফকে 
আক্রমণ করিতে জরাসন্ধ দুরাক্রমা হারকাভিমুখে আর যান 
নাই। 


পসরা 


দ্বারকাঁ-লীলা । 
কক্সিশর বিবাহ । - 
শ্রীকৃষ্ণ যাদ্বদিগের সহিত মনোহর ড্রারকা নগরীতে গরম 
নুধে বাস করিতেছেন। একদিন এক ত্রাঙ্ষণ একখানি পত্র 
আনিয! তাহার হাতে দিলেন। পত্রের সমাচার এই,_“দয়াময়! 
আমি বিদর্ভরাজ-ভীম্বক-চুহিতা কুকি! পিতা ও ভাষ্ঠা 
আমীর শ্বয়বর হ্োষণা করিয়াছেন, এবং জরাসন্ধের প্রস্তাবাু- 
সারে, ছুরাত্ম। শিশুপাপের সহিত আমার বিবাহ দিবেন স্থির 
করিবাছ্থেন। কিন্ত আমি খবিদিগের মুখে আপনার রূপ শপ 
উপর্ধ্যা্দির কথা শুনিয্া, আপনাকেই হলঃ প্রাণ সমর্রণ করিয়াছি? 
হরি আমাকে আপনার গ়ীর অযোগ্য বিবেচনা! করেন, শ্ীচযগ 
সেবার নিমিষ্ত বাসীকে গ্রহ করিলেও আমি চরিতার্থ হইৰ। 
স্বীননাখ ! আপনি ভক্কবংমল, ঘর করিয়া উপায়হীনা কক্িসীকে 


গুহ ধারকা-লীলা | 


উদ্ধার পূর্বক শ্রচরণে স্থান দাম করুন এই প্রার্থনা । আমার 
পিতা ও ভ্রাতা আপনার অত্যন্ত বিপক্ষ, হুতরাং আমার বাধনা 
তাহাদের দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। ভাই শ্বতংপ্রবৃত্ত হইয়া 
এই বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের সাহায্যে শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইলাম। 
'জাপনি উপেক্ষা করিলে, বরং প্রাপত্যাগ করিব, তথাচ দুর্ব্ত 
_ শিওপালকে ভজনা করিতে পারিব না। বদ্দি আপনি কৃপা! 
করিয়া আমার প্রার্থনায় সম্মত হন, তাহাহইলে, ঘামাকে উদ্ধার 
করা জাপনার পক্ষে কঠিন হইবে না। আমি স্বয়ত্বরের পুর্বাদিন 
কাত্যায়ণীর পুজা করিতে সধীগণসহ বহির্গত হইব। পুজা 
শেষে বাটীতে প্রতিগমন সময়ে আপনি ক্ষত্রিয় প্রথান্থুপারে 
আমাকে হরণ করিয়া অনায়াসে চরণে স্থান দিতে পারিবেন।” 

বাহুদেব কক্সিণীর অসায়ান্ত রূপলাবণ্য ও সদৃগুণের কথা 
এবং তাহার ম্বয়্বরের সংবাদ পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। এখন 
তাহার এই পত্র পড়িয়া মনে মনে হাসিলেন এবং পত্র বাহক 
ব্রাহ্মদকে বলিলেন, দ্বিজবর! আপনি সত্বর বিদর্ভ নগরে গমন 
ু্ষক, দেবী রুক্িণীকে আশ্বস্ত করিয়া বলুন, আমি ভীহার 
মনোবাঞ্থা পূর্ণ করিব। তিনি যেরূপ লিধিয়াছেন, বিন ভার 
সারে কার্য করেন। 

বাদ্ধণ কৃষ্ণের নিকট হুইতে বিধায় হই পুনরায় বিদর্ডে 
উপস্থিত হইলেন এবং গোপনে রাজকুমারী রুষ্িণীকে শ্রীকষ্ের 
সারুরাঙগ উত্তর জানাইলেব। কুঝিনী মহা সহ্ষ্ট হইয়া ভাবি- 
লেন, ধখন মধুহৃদনের দয়া হইগ্নাছে, তখন নিশ্চয়ই মনের বাসন 
সফল হইবে। 


কুক্সিণীর বিবাহ | শত. 


: স্ত্বরের দিন নিকটবর্তাঁ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ, ভ্যেষ্ ভ্রাতার 
, সহিত রখারোহণ পূর্বক যথাসময়ে বিদর্ভনগরে উপস্থিত 
হইলেন। স্বর়ংবরের পূর্বদিন প্রভাঁত সময়ে বিদর্ভরাজনন্দিনী 
কক্িনী, অপূর্ব বেশতৃষায় সজ্জিত হইয়া, সখীগণসহ জগম্মাতা 
কাত্যাক়নীর পূজার নিিপ্ত বহিগ্ত হইলেন। রাজপথের উতর 
পার্থ মৈন্তগণ সশস্র হইয়া, কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান হইল। 
রাজনন্দিনী মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক মহামায়ার পুজা সমাপন 
করিয়া রাজপুরীতে প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময শ্রুকৃ্ 
_ সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া, রুক্সিণীর হস্তধারণ করতঃ তাহাকে 
রথে উঠাইলেন এবং সারথি দারককে দ্বারকাভিমুখে বেগে রথ 
চালাইতে অনুমতি করিলেন। রখ ক্রুতবেগে চলিতে লাগিল। 
কৃষ্ণের কার্যে ভীম্মকের রাজপুরীতে হুলস্ুল পড়িয়া গেল । জরা- 
সন্ধ, শিগুপাল, দত্তবক্র প্রভৃতি স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত রাজগণ 
অপমানিত হইয়া কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য, সশস্ত্র ধাবিত 
হইলেন। বলরাম, যাদবসৈত্তের অধিনায়ক হইয়া রাজগণকে 
্ত্যাক্তমণ পূর্বক পরাস্ত করিলেন। ভীম্মকগু মী, বছ 
সৈন্তমহ কৃষ্ধকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । 'কৃষ্ তাহাকে 
পরাস্ত করিয়া বধোদ্যত হইলে, কক্ষিণী কাতর ভাবে অচ্যুতের 
নিকট ভ্রাতার জীবন তিক্ষা করিলেন। তাহার সকাতর প্রার্থ- 
নার শ্রীক্ণ দয়! করিয়া রুঝ্মীকে পরিত্যাগ পূর্বক প্রফুল্প মনে 
্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সমস্ত যাদবগণ দ্বারকায় 
: প্রত্যাবৃৰ হইলে, দ্বারকানাধ বথা নিয়মে রুঝিণীর পাণিগ্রহণ 
করিলেন। 


ক 


৭8 দ্বারকা-লীলা । 


রুক্সিণী ব্যতীত সত্যভা মা, জাম্ববতী প্রভৃতি আরও সাতটী 
রমণী শ্রীকষের প্রধানা মহিষী ছিলেন। প্রত্যেকের গর্ভে 
তাহার দশ দশটী পুত্র জন্মে । 


উষাহরণ। 


কষ্িণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের যে দশ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে প্রচ্যয় 
তৃতীয় পুল্র। এই প্রছ্যরতনয় অনিরুদ্ধ পরম রূপবান ছিলেন। 
মহাপরাক্রমশালী বাণ রাজার ভুবন-মোহিনী কন্তা উষা, অনি 
রুদ্ধের রূপে মোহিত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার লঙ্ 
অত্যন্ত চঞ্চলচিন্ত হন। বাণের মন্ত্রিকন্তা চিত্রলেখা, উবার 
প্রাণের সখী ছিলেন৷ তিনি দূতীরূপে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া 
গুপ্তভাবে অনিরুদ্ধের নিকট উর অতুলনীয় রূপগুণের বর্ণন! 
করেন। তাহা! শুনিয়। অনিকুদ্ধেরও উ্ার প্রতি অনুরাগ জন্মে । 
তিনি চিত্রলেখার সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে 
বাণরাজার রাজধানী খোনিতপুরে উপস্থিত হইলেন। চিত্র 
লেখা অনিক্ধকে রাজকুমারীর সমীপে লইয়া গেলে, উভয়কে 
উভয়ের রূপ দর্শনে মোহিত হইলেন। পন্ধবর্ব বিধানে তাহাদের 
বিবাহ হইল। বিবাহের সান্দী কেবল চিত্রলেখা। আর কেহ 
এই ব্যাপার জানিতে পারিল না। কিছু দিন গরে ঘটনা 
প্রকাশিত হইলে, বাণরাজা মহা জুদ্ধ হইয়া অনিরুত্ধকে কারা- 
রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 


দ্রেপদীর হয়ংবর | ধ্& 


এদিকে যাঁদবগণ অনিকদ্ধের ছাখেষণে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে 
পারিলেন, তিনি বাঁণরাজার পুরীতে কাতারুদ্ধ আছেন। প্রীক্ণ 
অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিয়া আনিবঃর জন্য যদবসৈন্য লইয়া 
শোণিতপুরাভি মুখে প্রস্থান করিজেন। ছিলি তথায় উপস্থিত 
হইলে, বাণের মহিত তাহার ঘোরতর ঘুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
বাণের কঠোর তগদ্যানন সহ্ষ্ট হইয়া, ভগবান মহাদেব, রক্ষী 
স্বরূপে তাহার পুরীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীকৃফের 
চক্রে বাঁণরাজা ছিন্নবাহ হইলে ত্রিপুরারী, কৃষ্ণের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া! তাহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিলেন। তাহাতেই 
বাণের প্রাণ রক্ষা হইল। বানুদেব এই প্রকারে বাণকে পরাজর 
পুর্্মক উধামহ অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারায় গ্রস্থান করিলেন। 


পপ 


ড্ৌপদীর শ্বয়হ্বর। 


শক বৈকুষ্ঠদৃশ দ্বারকা নগরীতে যাদবগণসহ হুখে বাস 
করিতেছেন। একদা পঞ্চালরাজ দ্রপদের পরম সুন্দরী কণ্ঠা 
ভ্বৌপদীর হ্বয়হ্বর উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হুইয়| বলরাম সাত্যকি 
রস্থৃতির সহিত পঞ্চাল দেশে গমন করিলেন। ভূবনমোহিনী 
পাঞ্চালীর বিবাহা ধাঁ হইয়া দুর্ধোধন, জরামন্ধ, শিশুগাল প্রভৃতি 
নানাদেশীয় প্রবল পরাস্রাত্ত রাজগণ স্বশ্বংবর সভায় উপস্থিত 
হইলেন। গাণুবেরাও ছদ্ধবেশে প্র সভায় গিয়/ছিলেন। 
ইততিপৃর্নে ছূর্ব্যোধন, পাগুবদিগকে বধ করিবার জন্ত, তাহাদের 


শত . দ্বারকা-লীল! 1. 


বারণাবস্তের আবাস গৃহে অগ্নি প্রদান করিফ্াছিলেন। গৃহ দগ্ধ 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু পাগুবেরা বিনষ্ট হন নাই। তাহারা 
রা ছুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া পূর্েই গলীয়ন করেন 

বং ছদ্ববেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাই ভ্রৌপদীর 
স্বয্ংবর সভায় পাণুবেরা ছদ্রবেশী | 

. ফ্রপদ. রাজা একটী হুকৌশল অম্পন্ন লক্ষ্য রটনা করিয়া- 
ছিলেন। ধেতাহা ভেদ করিতে পারিবে, সে-ই দ্রৌপদীকে 
লাভে.করিরে, এই তাহার পণ ছিল। লক্ষ্য ভেদ করিতে গিয়া 
ক্রয়ে ক্রমে অনেকেই অক্কৃতকাধ্য হইলেন। দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতিও 
জমর্থ হইলেন না। অবশেষে ইঙ্গিতে যুধিষ্িরের অনুমতি লইয়া 
ছদ্বদেশী_ অর্জুন উঠিলেন। তাহাকে. এই চুক্ধর কাধ্য সাধনে 
উদ্যত দেখিয়া, সকলে উপহাস করিতে লাগিলেন। অর্জন 
তাহাতে বিচলিত হইলেম না।' তিনি ভীষণ ধনুকে শরসংযোগ 
করিয়া, অনায়াসে লক্ষ্য তেদ করিলেন হুরাঁং দ্রৌপদী অর্জনের 
প্রাপ্য হইলেন। ছগ্ববেশী অঞ্জুনকে সামান্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া 
সকলের বিশ্বাস ছিল। তাই সভাস্থ সমস্ত লোক জাশ্চর্যান্বিত 
হইলেন এবং ঈর্ধ্যাবশে সকলে মিলিয়া তাহাকে আত্র 
মণ করিলেন। অমিতবলশালী ভীম, ভ্রাতার সহায় হইয়া 
ছুইজনে মিলিয়া সমস্ত রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। 
তখন জীব মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, রাজগণ। যিনি লক্ষ্যভেদ 
করিয়াছেন, ডৌপদী ধর্মূতঃ উাহারই ল্য, অতএব ক্ষান্ত 
হউন। তাহারা কষ্ধ-বাক্যে নিরশ্ব হইয়া ম্ব স্ব রাজধানীতে 
প্রন্থান করিতে লাগিলেন। 


দ্রৌপদী দ্বয়ংধর?... ৭৭ 


অন্তর দ্রৌপদীকে লইয়! পাগবেরা আপনাদের আবাসন্থান 
ভার্গব-কর্্মশালায় গমন করিলেন। মাত! কুস্তীকে বলিলেন, 
আজ আমরা এক অপূর্বব জিনিব পাইয়াছি। মা বলিলেন, পঞ্চ 
ভ্রাতাষ বিভাগ করিয়া লও। শেষে দেখেন, একটা সুন্দরী কন্তা 
তখন মাতা আপনার কথা প্রত্যাহার করিতে চাহিলেন কিন্তু 
মাতৃতদ্ত পাণডবের মাতার প্রথম আদেশ পালনার্থ পঞ্চ ভ্রাতায় 
মিলিয়া ছৌপনীকে বিবাহ করিলেন। 

এই হুয়ং্র স্থলেই পাগুবদিগের সহিত বের প্রথম 
সাক্ষাৎ। পাণুবদিগের €প-গ্রামের কথ তিনি পূর্কেই শুনিয়া 
ছিলেন, কেবল চক্ষের দেখা ছিল না।' কৃষ্ণ স্বযত্বর জায় 
ছগ্াবেশধারী পঞ্চ ভ্রাতাকে . চিনিয়া, তাহা! বলরায়ের. নিকট 
প্রকাশ করিদ্যাছিলেন। পাগুডবের দ্রোপদীকে লইয়া! ভার্গব- 
কণ্ধশালায় গমন করিলে, কৃষ্ণ ও বলরাম তথার গিয়া তাহাদের 
" সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কৃষ্ণ-আত্ম-পরিচয় দিয়া মুধিষ্ঠিরের 
চরণ বন্দনা করিলেন। রাষকষের পরিচয় পাইয়া পগুবেক। 
মহা আনদ্দিত হইলেন উভয় পক্ষ পরস্পরকে যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ করিলে, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
আমাদিগকে, চিনিলে কি রূপে? কৃষ্ণ বলিলেন, « ভম্মাচ্ছাদিত 
বহি অপ্রকাশিত থাকে না,” গুণ দেখিয়াই আপনাদিগকে 
চিশিযাছি। অনভ্তর রামকৃষ্ণ কুভ্তীদেবীর জমীপস্থ হইয়া 
তাহার চরণ বদন! করিক্েন। কুম্তী তাহাদের নিকট আপনাদের 
ছুরবস্থার কথা বর্ণন করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। বাহুদের 
পিমীমাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, আপনি খেদ করিবেন না, 


৭৮ দ্বারকা-লীলা ৷ 


আপনাদের ছুরবস্থা শীপ্রই দূরীভূত হইবে। এইরূগে রামক* 
আলাপ সম্ভাষণাদি দ্বারা সকঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়া সে দিন 
আপন শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। 

পরদিন বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ই নিকট নৈছুধ 
মণি এবং বহুমূল্য বন, ভূষণ, শয্যাযান, অশ্ব, গজ, দাস, দাসী 
্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উপহার পাঠাইলেন। মুধিষ্ঠির রাজা 
হইয়্াও এখন ভিখারী কিন্তু কৃষ্ণ উপঢৌকন পাঠাইয়! তাহাকে 
রাজযোগ্য বৈছবশালী করিয়া দ্রিলেন। পাগুদিগ্ের নিকট 
উপহার প্রেরণ করিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম যাদবগণসহ ছারকায় প্রস্থান 
করিলেন। তা পাণ্ডবদিগের সমাচার পাইয়া তাহাদিগকে 
হস্তিনায় আহ্বান করিয়। পাঠাইলেন। : তদনুসারে তাহারা 
হস্তিনায় গেলে, অন্বরাজ তাহাদিগকে অর্রাজ্য প্রদান পূর্লক 
ইনজপ্রস্থে বামের অনুমতি করিলেন, পাওবেরা! ইন্প্রস্থে রাজ- 
ধানী স্থাপন করতঃ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 


কুরক্ষেত্র-মিলন। | 


গ্রভ/স মিলন বলিয়া! যাত্রা গানে যে বিবরণ শুনি, ভাহা 
্ীম্ভাগবত, বিছুপুরাণ গ্রভৃতি গ্রন্থে নাই। ভাগবতে কুকুক্েত্ 
মিলন আছে, তাহার বিধরণ ধাত্রা গালে যাহ! শুনি, কি়দংশে 
াহার সহিত এক্য আছে। বোধহক্জ এই মিলনই প্রভাস- 
মিলন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 


কুকুক্ষেত্র-মিলন | ৭৯ 


একদা হ্যর্যগ্রহণোপলক্গে শ্রীড়ফ সপরিবারে যাঁদবগণ অহ 
কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। কেবল প্রহ্যয়, শান্ব, কৃতবর্ম প্রতৃতিকে 
নগর রক্ষার্থ দ্বারকায় রাখিয়া বান। শরীক কুুক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়া বস্থদেবাদির আগ্রহে তথায় বৃহৎ ধজ্জের আয়োজন করেন। 
তিনি সব বদের, স্তাহার ষজ্তের কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি 
কুকু্গেত্রে লোক সংগ্রহ জন্ত; ষজ্জের অনুষ্ঠান করিলেন। শরীক 
সপরিবারে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, তাহাকে 
দেখিবার অভিলাষে বিদর্, কেকয়, কাম্বোজ প্রভৃতি ভক্ত 
নৃপতিবৃদ এবং নারদ, চ্যবন, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ফোখী- 
খুধিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীন্ম, প্রো, বর্ণ প্রভৃতি মহা 
পুরুষদিগকে স্ষে লইয়া কৌরবেরা এবং যুধিষ্টিরাদি পাওবেরাও 
সপরিবারে কুকুক্ষেত্রে আগমন করিলেন। আপনাঘের, হাদয়- 
সর্বস্ব কৃষধনকে দেখিবার জন্ত, বৃন্দাবন হইতে ননরাষ সমস্ত 
গোপগোপীগণসহ তথায় আসিলেন। এইরূপে চতুর্দিক হইতে 
ভক্ত নৃপতি, ধষি, গৃহী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের আগমনে, 
কুরুক্ষেত্র, লোকে লোকারণ্য হইল। সকলেই কৃষ্ণদর্শনে আসি- 
যাছেন, ঘকলেরই মুখে কৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে লাগিল। 

মনোহর বিস্তৃত সভাগৃহের মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রামরুফ 
সমাগত রাজা ও খষিদিগের সহিত কথোপকথন করিতে লাগি- 
লেন। .বহুদেব আগন্ৃক আত্মীয় স্বজনের শিবিরে গমন পূর্বাক 
আলাপ আগ্যায়িত দ্বারা সকলের সন্তোষ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি প্রথমে পাগুবদিগের শিবিরে গমন করিলেন। বুস্তীদেবী 
ভাতাকে গাইয়। মঈল নয়নে তাহার নিকট দুঃখের কাহিনী ধর্ণন 


৮ দ্বারকা-লীলা । 


করিতে লাগিলেন । বহুদেবও নাঁনা প্রকার সান্তনা বাক্যে 
তাহাকে প্রবোধ দ্রিলেন। অতঃপর তিনি নন্দরাজের নিকট 
গিয়া তাহার সহিত দেখা করিলেন। সমুচিত সত্তাষণের গর, 
বহুদেব নন্বরাজকে বলিলেন, আপনি আমার অসময়ের বনু, 
রোহিণীকে আশ্রয় দিয়া, রাম কৃষ্ণকে রাল্যকালে প্রতিপালন 
করিয়া আপনি আমার ষে উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবন 
ধাকিতে ভুলিতে পারিব নাঁ। আপনার নিকট আমি চির-ধরমী। 
বন্গুদেবের বাক্যাবসানে নন্দরাজও যখোচিভ'বিনয় ও শিষ্টাচার 
প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। যশোদাকে দেখিয়া 
দৈবকী ও রোহিণী কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার গতি অত্যন্ত সমাদর 
প্রদর্শন পূর্বক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডৰ 
ও কৌরব মহিষীগণ এবং বৃন্দাবনের গোপীগণ, কৃষ-ললমাগণের 
সঙ্গে আলাপ পরিচয় দ্বার! হুখলাভ করিলেন। 

শ্রীকৃষ্কে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনের গোপগোপীগণ উৎসথক 
মনে সভাগৃছে শ্রীকের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা উপ- 
স্থিত হইলে, নন্দ ও ধশোদাকে দেখিয়া রাম কৃষ্ণ ছুটিয়া তাহা- 
দের নিকটে গেলেন। নন্দ ও যশোঁদার ম্ষেহ্যত্বের কথ! মনে 
উদয় হইয়া! রামকৃষের চক্ষে জল আসিল। হুই ভাই তাহাদের 
নিকটে গেলেন, বাপ্পভরে অবরুদ্ধকণ্ঠ থাকাত্ প্রথমে কিছু বলিতে 
গারিলেন না। পরে কু্ণ বলিলেন, আমরা কর্তব্য কার্টে আবদ্ধ 
হইয়া স্বাপনাদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। 
তজ্ঞন্ত আপনারা আমাদের প্রতি স্সেহ শুস্ত না হইয়া এখানে 
আমিয়াছেন, ইহাতে অতন্্য প্রীত হইলাম়। যে আমাকে না 


কুকুক্ষেত্র-মিলন। টি 


তুলে, আমিও তাঁহাকে ভুলি না এবং সেই ব্যক্তি শীস্র আমার 
শাস্তিময় ধাম প্রার্থী হয়। যশোদা রাম কৃষকে কোলে করিয়! 
তাপিত প্রাণ শীতল করিলেন। ব্রজ্গগে।ণীগণ চিত্রপুত্তলিকার 
্থায় দাঁড়াইয়া স্থিরনয়নে বৃষ্ণরূপ দরশন করিতে লাগিলেন। ' 

অনন্তর হৃধীকেশ পৃথক গৃহে রাখিকাদ ব্রজসুন্দবীগণকে 
আহ্বান পূর্বক তাহাদিগকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া? 
নিজেই বলিলেন। তোমরা কি আমাকে ম্মরণ কর? অকৃতজ্ঞ 
ভাবিয়া আমাকে অবজ্ঞা কর নাত? আমি সুপ্ি-স্থিতি-প্রলয়ের 
কর্তা। আমার প্রতি স্থিরভক্তি থাকিলে, মোক্ষ লাত হইতে 
গারে। সৌভাগ্যবশতঃই আমার প্রতি তোমাদের ছেহ ভক্তি 
জন্গিয়াছিল, উহা যেন বিচলিত হয় না। তৎপরে ভগবান, গ্রোপী 
দিগকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্বারা তত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন” 
তাহারা তত্বজ্ঞান লাভ করিলে, সমাধি দ্বারা ভগবানের মায়াতীত 
অব্যক্ত বদ্ধরূপ দর্শন করিয়া মানব জন্ম সফল করিলেন । সমা- 
ধির অবসানে তাহারা বলিতে লাগিলেন, কেশব! তোমার-ঘে 
গাদপদ্থ যোগীরা নিরন্তর হদয়ে ধ্যান করেন এবং যাহ! সংমারী 
জীবের পক্ষে এই ভবসাগর পার হইবার একমাত্র তরণী, সেই 
গাদপদ্র গৃহস্থ হইলেও সর্বদা আমাদের মনে উদ্দিত হউক। .. 

গোপীদিগকে চরিতার্থ করিয়া, ভগবান পুনরায় মভাগৃছে 
প্রবেশ পূর্বক গাগবদিগের সহিত আলাপ সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। এমন সময়ে নারদ, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি থধিগণ 
সভাদ্বারে উপস্থিত হইলে, রাম ও কৃষ্ণ এ₹* সভায় উপবিষ্ট সমস্ত 
রাজগ্গণ দণ্ডায়মান হইয়া তাহ।ধিগকে প্রণাম করিলেন। যথো- 


৮২ স্বারকা-লীলা । 


চিত অর্ন! পূর্বাক তাহাদিগকে উপবেশন করাইয়া শ্রীককষণ 
বলিলেন, আজ আমাদের বড় সৌভাগা! যে সাধুসেবায় সমস্ত 
অজ্ঞান নষ্ট হয় আমরা সেই দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য যোগেশ্বর 
দিগকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। খধধিগণ ভক্তবৎ্সল 
শ্রীকের নিকট সমাদর লাভ করিয়া বলিলেন, জনার্দন! 
আপনি সাধু-প্রতিপালক, তাই আমাদের একপ সন্মান করিলৈন। 
আপনিই আমাদৈর় একমাত্র আরাধা, আপদার জন্ঠই আমরা 
ত্রিলৌকে পুঁজনীয়। আগনার পাদপন্র দর্শন করিতে আমরা 
এধানে আসিয়াছি। আমরা আপনাকে নমস্ার করিতেছি ।' 

খধিদিগের বাক্যে শীক্ণ মনে মনে হাসিলেন, এবং নান! 
জ্ঞানগর্ভ আলাপে তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিলেন। অনস্তর 
তাহারা গমনোদ্যত হইলে, বনুদেৰ নমস্কার করিয়া বলিলেন, কি 
রূপে আমাদের কর্মক্ষয় হইবে, আপনারা! তাহার আজ্ঞা করুন। 
বহ্দেবের কথা শুনিয়া, খধিগণ ভাবিলেন) কু কি ধন, পুত্রলনেছে 
বহ্থদেৰ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। জ্জন্তই এই রূপ প্রঙ্গ 
করিলেন। সন্নিকর্ষই এই অনাদরের কারণ। সেই নিমিত্তই 
গঙ্গার তীরবত্তাঁ লোক, গঙ্গা ছাড়িয়া অন্য তীর্থে গমন 
করে। নারদ কহিলেন, বস্থুদেব! কর্মদ্বারাই কর্ধম ক্ষয় 
হয়। শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ দ্বার বিষ্ণুর অর্চনা করাই কর্ন 
বন্ধন মোচনের উপায়। নারদের বাব্য শুনিয়া, বন্থদেব যজ্ 
সম্পাদন জন্য খধিদিগকে খরত্িকের কার্ধ্য গ্রহণ করিতে প্রার্থনা 
জানাইলেন। শুহারা সম্মত হইয়া যজ্ঞকাধ্য সম্পাদন 
করাইলেন। 


স্বভদ্রীহরণ। ৮৩ 


যজ্ঞ সমাত হইলে, রাজ ধষি ও সুহদবর্য শ্রীকৃষের নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক সব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগি- 
লেন। বৃন্দাবনের গৌঁপগোপীরা কিছুদিন কুরুক্ষেত্রে থাকিয়া! 
নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বিদ্বায় গ্রহণ করিলেন। ত্রমে সকলে 
চলিয়া গেলে, শ্রীকৃষ্। যাদবদিগকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান 
করিলেন। 


সুতদ্রো-হরণ । 


পাবে! গ্বতরাষট্রের আদেশে ইন্প্রশ্থে রাজত্ব করিত্রে- 
ছেন। একদা অর্জুন কোন অনিবাধ্য কারণে যুধিষ্টিরের নিকু- 
পিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া। নিয়মতপ্ধ অপরাধে অপরাধী হইলেন। 
তিনি স্বীয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
দ্বাদশ যংসরের নিমিত্ত দেশ ভ্রমণে বৃহির্নত হইলেন। নানাদেশ 
ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ 
অজ্জুনকে পাইয়া অত্যন্ত সমাদরের সহিত আপনার আলমকে 
রাখিলেন। 

একদিন ষছুবংশীয় নর-নারীগণ কোন উৎসবোপলক্ষে বৈব- 
তক পর্বতে আমোদ প্রমোদ,.করিতেছিলেন, মেই সময়ে স্গ্রার 
অনুপম রূপলাবণা দেখিত্বা অর্জুন মোহিত হুইলেন। শী কৃ 
তাহা বুঝিতে পারিয়া অর্জুনকে বলিলেন, সথে ! তুমি পরিব্বাজ ক 
তথাপি তোমার ছিততবিকার দেখিতেছি কেন? অর্জন লক্ষিত 


৮৪ গ্রকা-লীল]। 


হইয়া বলিলেন, হুভদ্র! তোমার অবিবাছিত! ভগিনী, বিবাহের 
উপঘুক্ত বয়স হইয়াছে, আমি কি জুভদ্রকে বিবাহ করিতে পারি 
ন[? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমার সহিত ভদ্রার বিবাহ হয়, ইহা! 
আমার প্রার্থনীয় এবং হইলে আমি বড় সন্তুষ্ট হইব। কিন্ত 
হওয়ার সম্ভাবনা কি? বিবাহে অবশ্য স্বয়ংবর গ্রথা অবলম্থিত 
হইবে। অপরিণতবুদ্ধি ভদ্রা স্বযুং্বর কালে কাহার প্রতি অনুরক্তা 
হইবে, তাহার ত পিশ্চয়তা নাই। অতএব ছুভদ্রাকে তুমি 
বিবাহ করিতে পারিবে কি না, তাহা বলিব কি রূপে ? অন্ভুন 
বলিলেন, তবে পরামর্শ কি? 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিবাহাথাঁ হইয়া বলপুর্বর্বক কন্তা হরণ করা 
বীর ক্ষত্রিয়্দিগের প্রশংসার কার্ধা এবং ক্ষত্রিয়নিয়ম সঙ্গত। 
অতএব স্বয়ংবর সময়ে তুমি বলপুবর্বক ভদ্রাকে হরণ করিয়া 
বিবাহ কর, ইহাই আমার পরামর্শ। অভ্ড্রন তাহাতেই সম্মত 
হইলেন। 

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, পিতা বন্ুদেব ও ভ্রাতা বলরামের সহিত 
মন্তরণা করিয়া হুভদ্রার শ্বশ্নধ্বর ঘোষণা করিলেন । কিন্তু অজ্জ- 
নের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছে, তাহা গোপন রাধিলেন। 
সুভদ্রার দ্বয়ংবর কথা শুনিয়া নানা দেশীয় ক্ষত্রিয় রাজ! দ্বারকা- 
ভিমুধে আসিতে লাগিলেন। অজ্ঞ্মন এই অবকাশে দূত দ্বারা 
মাতা কুস্তী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিঠিরের নিকট হইতে হুতদ্রাকে 
বিবাহ করিবার অনুমতি আনাইলেন। 

ধ্বরের আয়োজন মমস্তই হইয়াছে, একদিন নুভদ্ 

সখীদিগের সহিত রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ পূর্বক গৃহে প্রতিগমন 


ভান | ৮ 


ররিতেছিলেন, এমন অময়ে অর্জুন বলপূর্বক তাঁহাকে রখে : 
তুলিয় প্রস্থান করিলেন। অজ্ঞ্নের কার্যে যাদবের! মহাজুদ্ধ 
হইয়া তাহার সহিত মুদ্ধের আন্বোজন করিতে লাগিলেন। 
অঞ্জন-কৃত অবমাননার প্রতিোধার্ধে কৃুষের কোন চেষ্টা 
নাই দেখিস্বা, বলরাম, কৃ্চকে অশেষ ভর্ধমনা করিলেন। . 
কঃ বলিলেন, অন্ন ক্ষত্রিয়োচিত কাধ্য করিয়াছেন । 
তিনি আমাদের বংশের দ্ববমারন! করা দুরে থাকু, বরং গৌরব 
রক্ষা করিয্নাছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি। বল, বীর্য, বংশ, মর্্যাদ। 
সর্ধরিষয়েই পার্থ প্রার্থনীয় পাত্র। সুতরাং ভন পারের 
সহধর্মিধী হওয়া মকল রকমেই মন্বলজননক বিবেচনা করি। 
আর অর্জ্বনকে গতিলাত করা ভদ্রারও বাঞনীয় হইবে। অতএব 
আমার মতে অর্জনের অহিত যুদ্ধ না করিয়া বরং তাহাকে 
মারে গ্রহণ পুর্ববক, তাহার করে ভত্রাকে অর্পণ করা উচিত! 
কুষের কথা শুনিয়া রলরামের ক্রোধ শাস্তি হইল। তিনি 
যাঘরপিগকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিলেন। অনস্তর বনুষেবের সম্মতি 
গ্রহণ পুর্ধাক অজ্জ্নকে সাদরে গ্রহণ করিয়! যথা নিয়মে তাহার, 
সহিত ছুভদ্রার বিবাহ দিলেন। রর 
সুতদ্রার রিবাহ বৃত্তান্ত কাশীদাসের বাঙ্গালা মহাভারতে 
অন্তরূণ বর্ণিত আছে। বাহার! সুধু তাহাই পড়িয়াছেন। 
তাহারা ব্যাস-রূচিত সংস্কৃত মহাভারতের এই পরত নি 
অবগত নহেন। ৃ 
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খাব দাহন। 


সৃভদ্রার বিবাহের পরই শরীক পাগবদিগের রাজধানীতে 
গমন করেন। তাহাদের রাজধানীর নিকটে খাণ্ডব নামে এক 
বৃহৎ বন ছিল । শরীফের সহায়তায় অজ্ভুনি তাহ! দগ্ধ করেল । 
&ঁ বন পূর্বে শ্বেতকি নামক এক রাজার রাজ্যভুক্ত ছিল। 
শ্বেতকি বছকীলব্যাপী বিপুল ষজ্ঞ করায় সেই যজ্জের ঘৃতপামে 
অগ্ির মন্দান্মি-রোগ জন্মে। তিনি ব্রহ্মার নিকটে নিজের 
রোগের বৃত্তান্ত জানাইলে, ব্রহ্মা বলিলেন, খাব বন তক্ষণ-কর, 
তাহাহইলে রোগ আরাম হইবে। ব্রহ্মার বাক্যে অগ্টি ভাহাই: 
করিলেন। খাণুব দৃদ্ধ হইতে লাগিল; বনের মধ্যে যে সকল জীব 
জন্ধ ছিল, তাহারাও পুড়িতে আরস্ত হইল । তখন জীব জন্তরা, 
যাহার যেরূপ সাধ্য, অগ্নি নিববীণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। 
দেবরাজ ইন্্ও তাহাদের দহায় হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাণি- 
লেন। অগ্নির বন তক্ষণের চেষ্টা ক্রমে সাত বার বিফল হইল । 
তিনি অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্বক পাণুবদিগের 
বাজপুরীতে গমন করিলেন এবং কৃষ্ণজ্জুঁনের নিকট গার্ড 
ভাব জানাইয়া ভোজনের প্রার্থী হইলেন। ভাহারা আছলাদের 
সহিত তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলে, অগ্নি নিজ-সূর্তি ধারণ 
পূর্বক মমস্ত বিবরণ বলিয়া, খাঁওববন ভক্ষণের ইচ্ছ প্রকাশ 
করিলেন। 

অন্জুন বলিলেন, যদি ভাহাতে তৃপ্তি জন্মে, চলুন তাহাই 
তক্ষণ করাইব। কৃষ্ণ এবং অঞ্জন সমস্ত হইয়া তখনই অগ্নির 
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সঙ্গে খাগুবে গমন করিলেন। পুনরায় বন পড়িতে আরন্ত 
হইল। বারি বর্ধণ দ্বারা ইন্তর€ নির্বাণ করিতে আফিলেন। এই 
উপলক্ষে ইন্দ্রের সহিত কু ও অর্জুনের যুদ্ধ উপস্থিত হইল । 
দেবতারা ইস্ত্ের সহায় হইলেন। তুমূল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। 
অবশেষে ইন্ত্, অক্দুনের বাণে অস্থির হইয়া বজ্ত নিক্ষেপ করিতে 
উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে 'দৈববামী হইল, « ইন্দ্র! কান্ত 
হওঃ কাহার উপর বজ্র নিক্ষেপ করিতেছ ? লর-নারাম্মণকে 
চিনিতে পারিতেছ না ?” দৈববামী শুনিয়। ইল্জ নিরস্ত হইলেন 
কৃষণ-ও অর্তছুনের সাহায্যে অগ্নি ইচ্ছামত উদর পুর্ভি করিলেন। 
বন পুড়িয়া নিঃশেষ হইল। বনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক হিংস্র জীব 
অগ্নির উদরসাৎ হইল।. শ্ীকচের সাহায্যে অগ্নির তৃণ্তি 
সম্পাদিত হইল; আর রাজধানীর সমীপন্থ হিংস্র জন্ত-পূর্ণ «কী 
প্রকাণ্ড বন নষ্ট হইয়া গেল, পাণুবের! ছুই প্রকারে উপকৃত 
হইলেন ।* | 

বর্ণনীয় বিষয় সঙ্ভিত করিয়া লোকের চিত্তাকর্ধণে প্রয়াম পান-। 
উদ্দেস্তা,_ বর্ণনার মৌনধ্য সাধন, সত্যগোপন নহে। অলঙ্কার 
ঢাকা থাকে বলিয়া, কবির লেখার মধ্যে সত্য দেখিতে হইলে, 
অনেক ময়ে অলঙ্কার সরাইয়া! দেখিতে হয়। এই খাগুব 
দাহন ব্যাপারটাতে অলঙ্কার আছে। 


শপ 
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একদা পের্ষি নারদ পাওধদিশের রাজধানী খাব প্রচ্ছে 
উপস্থিত হইয়া রাজনৃয বক্ত করিতে ধুধিতিরকে গরামর্শ দিলেন 
'নারদের প্রস্তাবে সকলেরই মত হইল; যৃহিষ্ঠিরেরগ মত্ত হুইল 
কিন্ত তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে সর্বজপুরুঘ ₹্চের গরারর্শ 
গ্রহণ আবশ্তক। তীহাকে জিজ্ঞাস! করিলে বুবিতে পারিধ 
রাধহৃত্ ধ্জ করা আমার জাধ্যাগ্াত্ত ফিনা। এই ভাখিযা 
তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন । দত স্বারকাক় গিয়া 
প্রকে গিকট সমাচায় বিজ্ঞাগন পূর্বক বলিল, রাজা যুদ্ধ 
ব্মাপনাঁকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন দৃত-মুখের, 
অমাচার শুনিয়া শ্রীকফ পাগুবদিগের রাজধানীতে গমন ঝরিলেন। 
কষ উপস্থিত হইলে, ফুধিতিখ যথাযোগ্য অস্তাধণাদির পর 
বলিলেন, কেশব | নারদ আমাকে রাজনৃয় ষজ্ঞ করিতে পয়ামর্শ 
: দিয়া গিয়ান্ছেল। ত্রাতগদের এবং কুম্র্গেরও তাহাতে মত 
হইয়াছে। কিন্ত আমি তোমার চম্বতি গ্রহণের 'পেক্ষায় আছি। 
তুমি সর্ধজ এবং সর্ব ষজ্ঞের ঈশ্বর । তোমার মত বিনা আমি 
কর্তব্যস্থির করিতে পারিতেছি না। এই বজ্ঞ করিতে হুইল, 
রাজ-চক্রবর্তী হওয়া চাই, কল রাজার পুঁজ হওয়া চাই; 
আরও কি চাই তাহা তুমি জাম, ০১০০ 
উপযুক্ত পাত্র কিনা 
কৃষ্ণ বলিলেন, রাজন! আপনি সর্ব গুধা্িত, আপনি & 
যদ্র বরিতে পারেন। বিস্ত মহাবলশালী মগ্ধাধিগতি গাগিষ্ 
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জরা জীবিষ. থাকিতে পারেন না। .জরাসন্ধ এখন সন্তাট 
সথানীয়।-আপনি নহেন। & চুরাম্মা রাজহুয় যজ্ডের অভিলাষী 
হই তপস্যায় মহাদেবকে সন্ষ্ট করিয়াছে, এবং অমিত 
পরান্রমে নৃপতিদিগকে গরাজিত করিয়৷ কারারদ্ধ রাখিয়াছে। 
অভিপ্রায়_বজ্ঞকালে তাহাদিগকে মহাদেশের নিকট বলি 
দিবে। রাজন! জরাসদ্বের অসীম পরাত্রম। তাহার 
জন্তই আমাদিগকে মথুরা ছাড়িয়া ছুরাক্রম্য রৈবতক পর্বত- 
পরিবেকিত দ্বারকা'নগরীতে গবস্থিতি করিতে হইয়্াছে। অত- 
এব জগ্রে এ ছুরাস্থাকে বধ করিয়া, পরে আপনি যক্ষের অনুষ্ঠান 
করিলে, সফল*কাষ হইতে পারেন । 

- মুধিষ্টির বলিলেন, জনার্দঘন ! তুষি যাহার সঙ্গে তি 
উঠিতে গার নাই, তাহাকে বিনাশ করিয়া যক্স করা কি জামার 
সাধ্য ? কৃষ্ণ বলিলেন,” অসাধ্য ময়। সেই ছুরাত্মা ব্রহ্মার বরে 
যাদ্বরদ্ধিগের অবধ্য। তথাপি আমর] তাহার প্রতিবারের আক্রমণই 
বিফল করিয়াছি। তাহার সহিত পুন+পুলঃ যুদ্ধে যাঘবসৈন্য য় 
হইতেছিল বলিয়া, আমর! ছ্বারকার দুরাক্রম্য রৈরতক পর্বতের 
আশ্রয়ে আছি। যুধিতির বলিলেন, যদি সাধ্য হয়, ওুবে তাহার 
উপায়ও তোমাক্কে করিতে হইবে। কৃ বলিলেন, ভীয় ও 
অর্জুনকে সামার সঙ্গে দিন্‌, তাহাহইলেই হুরাত্মা বিনষ্ট হাব! 
কৃষের স্বথায় আতুলব্শানী ভীযাজ্জু'নের অত্যন্ত আনন্দ 
হইল। তাহারা মহা উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেম। কিন্ত 
যুধিষ্টির বলিলেন, কেশব! তোমার কথ) শুনিয়া আশ্চ্ঘ্যান্থিত 
হইলাম। ভোমরা! সৈস্ত আামস্তের সাহাধ্য বিন! কি ক্ূপে মেই 
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প্রবল পরাক্তাত্ত জরাঁসন্ধকে বিনাশ করিবে ? তগবান বলিলেগ। 
তাহার উপায় আমি করিব, আপনার ফেজ চিন্তা নাই। যুধিষ্ঠির 
কষ্চের বাক্যে সম্মত ১৬ ] 


জরামন্ধ বধ। 


জরাসন্ধের মৈ্তবল অত্যন্ত অধিক। এমস্ত সম্মুখ সমরে 
ভাহরি সহিত আটিয়! উঠা ছুক্ধর ভাবিয়া, ক্ষত্রিয় ধর্ঘ্দানুসারে 
তাহার সঙ্গে দ্বৈরধ্য যুদ্ধ করিবেন, এই কল্পনা করিয়া ভগবান 
চক্রপাণি হুধু ভীমাজ্জ্ুনিকে সক্ষে লইয়া জরাসদ্ধ বধে যাত্র1 
করিলেন। ছুরাত্ম। জরাদন্ধ যড়-অশীতি সংখ্যক নৃপতিকে 
কারারন্ধ রাখিয়াছে। শততম পূর্ণ হইলেই তাহাদিগকে বলি 
দিবে। লোকহিতকারী ভগবানের মনে ইহা নিয়ত জাগিতে- 
ছিল। ঘে ছুরাচার সৃষ্টির বিশৃঙ্খলাকারী সে-ই তাহার শক্র। 
এই জন্ত তিনি কংসকে বিনাশ করিয়াছেন এবং এই জন্তই 
জরাসঞ্জের বিনাশ সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। 

শরীক ভীযাজ্জবনিসহ জরাসদ্ধের রাজধানীতে উপস্থিত 
হইলেন । জরাসম্ধ তখন পুরীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। 
পুরীর মধ্যে প্রবেশ ভিন্ন তাহার সহিত সাক্ষাতের উপায় নাই, 
অথচ শকভাবে যুদ্ধাধী হইয়া আসিয়াছেন ইহা জানাইলে, 
পুরষ্থারেই একটা গোলযোগ বাধিয়া কতকগুলি নিরপরাধ 
দৈল্ত বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া, তশাহারা আপনাদের পরিচয় 


জরাসন্ধ বধ।. ৯5 


ও অভিপ্রায় গোপন রাধিলেন . এবং পলাতক ত্রাস্মণের বেশে 
পুরীর মধ্যে. প্রবেশ কঠিলেন। যক্রশালায় জরাসন্ধের সহিত 
মাক্ষাং হইল। এখন আর পরিচয় গোপনের আবগ্তক 
নাই, জরাসন্ধ জিক্গাস! করিবামাত্র প্রকৃত পরিচয় দিলেন, এবং 
আপনাদের অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন) কৃষ্ণ জরাসন্ধকে 
বলিলেদ, আমাদের তিন জনের মধ্যে যাহার সহিত তোমার 
ইচ্ছা তাহ]রই মঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পার । | 
জরামন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিবা। ভীমওপ্রন্তত হইলেন। দুই জনে শ্বোরতর মনলযুদ্ধ 
হইতে লাশিল। হুইজনেই তুল্যবলশানী, সাধ্যমত উত্তষ্বেই 
উভয়কে পীড়ন করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। একবার ভীম 
জরাসন্ধকে অন্তায়রূপে পীড়ন করাতে কষ্ণ, দুঃখিত হইয়া! অন্তায় 
পীড়ন করিতে ভীমকে নিষেধ করিলেন। পাপীকে জগৎ হইতে 
তাড়াইতে ইচ্ছা আছে, তধাচ অন্ায় রূপে নহে। নিজের 
গড়া দ্রধা কি সহজে ভান্গিতে ইচ্ছা? হয়? তিনি যে স্মলে বুঝি- 
য়াছথেন, পাপীকে জগতে রাখিলে, তাহার পাপভার আরও 
গুন্কতর হইবে এবং জগতেরও বিশেষ অনিষ্ট হইঘে, যেই 
স্থলেই কেবল পাপীর বিনাশ সাধন করিয়াছেন। .তাহাতে 
পাপীর এবং জগতের উভয়ের পক্ষেই মঞ্গল হইয়াছে। তিনি 
সর্ধাত্রই পতিত পাবন, সকল সময়েই মন্গলময়। ৪ 
: সচৌদ্দদিন যুদ্ধের পর ভীম জরাসন্ধকে বধ করিলেন। কৃষঃ 
অবরুদ্ধ রাজাদিগকে মুক্ত করিয়া, দিলেন.৷ রাজগণ মুক্তিলাভ 
. করিযা বিনীতভাবে বলিলেন, অধীনদিগের প্রতি কর্তব্যের কমু 


৯২ ঘ্ারফা-্লীলা | 


মতি করুন। কৃষ্* বলিলেন, যহারাজ যুখিঠির রাগু়রজ্ঞ 
করিতে সন্ক্প করিয়াছেন, বজ্র সময়ে আপনারা সকলে তাহার 
যথাসাধ্য: সাহাধ্য করিবেন। রাজগণ অবনত মস্ত্কে কৃষ্ণের 
আদেশ শিরোধার্ঘ্য করিয়া বিদায় গ্রহণ 79 
প্রস্থান করিলেন । | 

অত্তঃপর কৃষ্ণ জন্বাবন্বপু্ সহদেবকে পতি দিংহাদনে 
বাইয়া ভীমাজ্জুনসছ ইল্প্রস্থে প্রতিগমদ ক্ষরিলেন; মুধিষ্টির 
তাহাদের মুখে জরাসন্ধের বিনাশ ও াজগণের মুক্ষি সমাচার 
শুনিয়া, অত্যন্ত আহ্নাদিত হইলেছ। কষ যুিষ্টিরকে রাজ- 
হয় যজ্ঞের আয়োজন হ্বন্ত পরামর্শ দিয়া, দ্বারকায় প্রস্থান 
কা 8০৪ 


রণ ও পিশুপালবঘ 


জরাসন্ধ বধ হইয়াছে, কৃষ্কের মারো পালা, রর 
রাজহুয় যজ্ঞ সম্পাদনে ব্রন্ঠী হইলেন । ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষটয় মহা 
উৎসাহে বজ্জের আম্োজন করিতে লাগিলেদ। খাগুব-দাহ- 
জঙয়ে ময় নামে এক দানব ম হইয়া মরিতে ছিল। অজ্ুমের 
অনুগ্রহে সেজীবন লাভ করে। সেই ময়দানব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে 
এগ নিপুতার সহিত বজ্ঞগৃহ নির্দা৭ করিল যে, তেমন কার- 
কার্মাবিঝি্ হন্দর গৃহ, কেহ কখনও দেখে নাই । ভারতবর্ষের 
সমস্ত রাহা, খষি 'এবং গণ্যমান্ত ব্যক্তিবর্গ যন্জার্শনের জন্ত 


অর্থ গ্রন্ণ ও শিল্ুপাঁল বধ। ৯৩ 


নিমন্ত্রিত হইলেন। ইনজপ্রস্থ, নান! শ্রেণীর লোকে লোকারণ্য 
হই়া পড়িল। রবারোহার বীনা হি না) জানো আটার 
উচিতাধিক হইল : 

 পাওবদিগের ধর শী হাক হতে উরে 
স্থিত হইলেন। কোন; বিষয়ে কোনবূপ ক্রটি-না ঘটে, তিনি 
তাহার পর্ধ্যবেক্ষণ এবং তথ্থাবধানের ভার গ্রহণ 'করিলেন। 
রাজমগুলীয় সমাবেশে সভাগৃহ কপূর শী ধারণ করিল । যোগ্য 
পাত্র বাছিয়া পৃথক পৃথক ব্যক্তির প্রতিঃ পৃথক পৃধক ার্যের 
ভার.সমর্পিত হইল 

যজ্ঞ সভায় যুধিিরকে সর্ষে ডি বু অধীর 
করিতে কইবে, কিন্তু সেই সর্বশেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তীগ্ঘকে 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, জ্রীফণ। তীন্ছের কথানুসারে 
ুধিষ্ির কৃষ্ণকেই অর্থ প্রধান করিলেন। মহাপরাক্রমশানী 
চেদিরাজ শিশুপাল, কঙ্ণের পরম শক্রু। কুষণকে অর্থ বেওয়ায় 
তিথি বড়ই বিরত হইসা বলিঙেন, কোন্‌ গণ দেখিয়! কৃষ্ণকে অর্থ 
প্রদান্৷ কর] হইল? অর্থ রাজার প্রাপ্য হইলে, কৃষ্ণ রাজ নন, 
বয়োবৃজেন প্রাপ্য হইলে, কৃষ্ণের পিতা সন্্দেব উপক্থিত | 
আত্মীয় কুটুম্ের প্রাপ্য হইলে, শ্বশুর ক্রপদ্দ রাজা পাইতে পারেন 
আছচার্থোর প্রাপ্য হইলে, ড্রোণাচাধোর পাওয়া উচিত ছিল! 
খিকের প্রাপ্য হইলে, বেদব্যাস পাইলেন না কেন! কৌন 
ছিদাবে কৃষণকে অর্থ নেওয়া হইল, কিছুই বুষিলাম না। 
শিশুপালের কথা ফুরায় না, তিনি আরও বলিতে লাগিলেন; 
কৃষ্ণ ধর্মজান-হীন, দুরাস্থা, কাপুরুষ। তিনি যে সবল কার্য 


১৪ দঘ্ারকা-লীলা | 


করিয়াছেন, তাহাতে অদাধারণত্ব কিছুই নাই । তেমন কাজ 
একপ্নন বালকেও করিতে পারে। পাণবেরা ভীরু, নীচ 
্রন্কতি; ভাই প্রিয়কামনা করিয়া! কৃ্ণকে অর্থ প্রদান পূর্বক, 
আজ এই নিমস্ত্রত রাজগণের অবমাননা করিলেন এবং 
আপনাদের নিকৃষ্ট স্বভাবের পরিচয়. দিলেন। ভীগ্ষকেই 
বাকি বলিব? তিনি নিতান্ত অনূরদর্শা, তাই যুধিষ্ঠিরকে এক্সপ 
পরামর্শ দিয়াছেন; কৃষ্ণের ত কথাই নাই, তিনি নিল বলিয়া 
অধোগ্য হই এই মৃপতিবর্গের মধ্যে আপনি অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন। শিশুপালের মনে যত আসিল, এই প্রকারে কৃ, 
তীক্স ও পাওবদ্দিগকে গালাগালি দিলেন। 

শিশ্তপালের গালাগালিতে কৃষ্ণের লা লোকৃমান কিছুই হা 

নাঁবটে, কিন্ত আমাদের একটা উপকার হইল। বর্তমান সময়ে 
যে যকল মূর্খেরা কৃফ্ণের সহিত গোপীদিগের প্রেম সম্বন্ধে অপবি- 
ত্রতার আরোপ করেন। কৃষ্ণের পরম শত্রু শিশুপালও তাহ! 
করিতে পারেন নাই। তাহার কত নির্দোষ কাধ্যে দোষ ধরিয়া 
শিশুগান গালাগালি দিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে দোষ থাকিলে কি 
রক্ষ, ভিল,-সর্বাগ্রেই তিনি এ কলঙ্কের কথা উল্লেখ করিতেন । 
অতএব এ মূর্ধপ্নিগের সংশয় দূর করিবার গঙ্ষে ইহা অকাট্য 
প্রমাণ। থে সকল লেখক শাস্ত্রের বিরদধার্ঘ ঘটাইয়া অঙ্জ্ঞানী 
রলচিত্ত পাঠকদিগের মনে কুসংক্গার বদ্ধমূল করিয়াছেন, 
তাহারা হিল সমাজের নিকট অপরাধী।_তগবানের নিকট 
অপরাধী । তাহাদের পুস্তক অগাঠা, তাহা স্পর্শ করিলেও 
পাপহয়। 


শিশুপাঁল বধ। ৯৫ 


শিশুপাল রূপ গ্রালাগালি দরিয়া সক্রোধে নিজ দলভুক্ত 
নৃপতিদিগের অঙ্গে সতা হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। 
তখন মুধিঠির শিশুপালের নিকট গিয়া বিনীত বাক্যে বলিতে 
টা রাজন্‌! ক্ষান্ত হও, তুমি ধর্ের রন্তৃত মন্্ বুঝিতে 

পারিয়া  বর্ধজনপুজিত কৃষ্ণের নিদ্দা করিলে, মহামতী 
বাসে অপমান করিলে, কৃষ কে? তীস্ম কে? তাহা চিমিতে 
পারিলে না। ধাহারা তোমা! অপেক্ষাও প্রাচীন এবং জ্ঞানী 
তাছারাও ইহাদিগের সম্মান করেন। অতএব ক্ষান্ত হও কৃ, 
অর্থ পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়াই তাঁহাকে অর্থ দেওয়া হইয়াছে 
ইহা লইয়া আর গোলযোগ করিও না। | 

ুধিষ্টিরের প্রবোধবাক্যে শিশুপালের চৈতন্ত হইল না। বরং 
অধিকতর ক্রোধ জন্মিল। তখন তী্ম যুধিষ্টিরকে বলিতে লাগি- 
লেন, পুরুধোতরম কৃষের পুজায় যে অসন্তষ্, জ্ঞান-গর্ভ বিনীত 
বাক্যে সে শান্ত হইবে না। যিনি ত্রিমোকের পৃজনীক়, বদ্ধা- 
গ্ডের স্বামী, সর্বলোক হিতকারী, সর্ধধর্মজ্ঞ এবং সর্বগুণের 
আধার, তিনি উপস্থিত থাকিতে, অর্ধ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি 
আর কে? রুষ্কে অর্থ প্রধান সর্ধনংশেই শ্রেয়; হইয়াছে, 
ইহাতে যিনি অন্ত তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে গারেন। তীগ্ষের 
কথা শুনিয়া, শিশুপাল তাহাকে আঁবার নভূত নভবিষ্যতি রকমের 
গালি দরিলেন, কৃষণকেও ছাড়িলেম না। অবশেষে বলিলেন, 
তীগ্ঘ! এই রাজগণ ইচ্ছা করিলে এখন তোমার জীবন 
লইতে পারেন। ভীগ্ম বলিলেন, শিশুপাল! তৃমি ধাহাদের 
ভরা এই গর্ধ করিতেছ, সেইদকল নরগতিকে আমি ত্ণ 
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তুল্য জ্ঞান করি। সকলের যন্তকে এই পদার্পণ কষয়িলাম, 
ধাহার বাছা সাধ্য, কুন। জামরা ধাহাক্ষে আর দাস করি- 
ঝি; সেই কৃষ্ণ এই: পন্মুখে বিদ্যমান, সবার র৭-কণড কুল 
নিবুতির ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি এই শিমুল বৃক্ষ গার র্ষদ য়ন 
কৃষ্ণ | করিস কিছু বলিতেছেন না বটে, কিক মৃত্যু কামনা 
হইয়। থাকিলে ইহীকেও যুদ্ধে আহ্বান করিতে পার । : তীদ্বের 
কথা শুদিয়৷ এবং স্বপদ্থীয় রাজাদিগের নিকট উৎমাছ পাইনা, 
শিশুপাল আরও উত্তেজিত হইয়। উঠিলেন। তিনি কৃফকেই 
ুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বলিজেন, গোবিন্দ! আইস, আজ 
সপাণ্ডব তোমাকে যমালয়ে পাঠাই। 

শিশুপাল কৃষ্ষের পিথাত 'ভাই,, কষ্ষ-বিদ্বেষী ছুর্দাস্ত পুজের 
শড় অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্ত পিসিমার, অঙগুরোধ, ছিল্ল। সে 
শত 'পরাগও ছাড়াইয়া গিয়াছে, পাপ পূর্ন হুইম্থাছে। শিশুগাল 
দ্ধা্থ আহ্বান করায় কৃষ্ণ উঠিলেন এবং সতাস্থ সমস্ত রাজাকে 
মন্গোধন পূর্বক হুর পিশুপালের. পুর্ব চুর্ব্যবহারের সংঙ্গিত্ত 
করিণ, তাহাও সকলে প্রত্যক্ষ করিপেম। অড়ঞএব ই চুরাতমা 
সাজ আর আমার ক্ষমার মোগ্য নহে। 

. শিশুপাল, য়ে তেলের গর্ষে গর্বিত হইয়া, তানের বিরুদ্ধ 
দ্ধ করিতে দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন, দণরান প্রথমেই সাহার 
মেই তেঙ্গ হরণ করিয়া লইলেন এবং জগথকে বেখাইলেন, মানুষ 

ও হে শক্ষি ও তেজের গর্ব করে, তাহা! মানুষের নছে। শিলুপাল 
নিদ্বেজ হইয়াও মুখের দর্ণ ছাড়িলেন না। তখন ভগবান স্থাপন 
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চুদার! সাহার মন্তক ছেদন করিলেন। দর্প ও. আহারের 
মহিত শিশুপালের জীবন অন্ত হইল। - ৪ 
শিশুগালকে বিন হইতে দেখিয়া, তাহার পরীর ঃ রাজগণ 
উচ্চবাচ্য পরিত্যাগ পূর্বক ব্শ্যতা স্বীকার করিলেন। জার, 
কোন. গোল রহিল না। যুধিষ্টিরের রাজনুয়ঘক্ঞ মহাসমায়োহছে - 
সম্পন্ন হইল। যজ্ঞান্তে শর, স্বারকায়প্রশ্থান করিলেন। 


£রাজ। মুধিষ্টির রাজন্যঘজ্ঞ পহাসমারোহে সমাপ্ত করিলেন : 
পাডবদিগের যশঃ-ফৌরভ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া গড়িল। . 
দেখিয়া, ুর্ধ্যোধনের প্রাণ, ঈর্ধ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি 
পাগ্ুবদিগের সৌভাগ্য নষ্ট করিবার জন্ত, নান! প্রকারে চেষ্টা 
পাই) অবশেষে যুধিষ্টিরকে দ্যুত ত্রীড়ায় আহ্বান করিলেন।: 
বাজি রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইল। কপট ক্রীড়ায় পড়িয়া 
মুবিষ্টির প্রতিবারই পরাজিত হইতে লাগিলেন। তিনি খেলায়: 
থাসর্ন্ধ হারিলেন, শেষে দ্ৌগনীকে পর্য্যস্ত হারিলেন। 
_ ভ্ৌগণীর প্রতি গাওুবদিগের এখন আর কোন স্বত্ব রহিল 
না। ৃর্ম্যোধন প্রসুল্রমনে ভ্রাতা হুঃশাসনের প্রতি আদেশ 
করিতে লেন, গাগুবদ্দিগের অন্তঃপুর হইতে ছ্বৌপদীকে আনিয়া দত 
সন্ত উপস্থিত কর। পাগুবের] বিমর্ষভাবে মভার একপার্ে 


বিমা জাছেন, পাপিষ্ঠ হুর্ধ্যোধনের কথা শুনিয়া অস্তরে পর 
ঁ 
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হইতে লাগিলেন, কিন্ত বাড়নিপ্পত্তি করিপেন না। ছুর্ধযোধনের 
আদেশে ছুঃশাযন চলিলেন,-_ঘেমন দেবতা কেমনি ভার বাছুন, 
তিনি অন্তঃপুর হইতে কেশীকর্ধন পূর্বক আনিয়া আৌপদীকে 
কুকুপভাঘ্ উপস্থিত করিলেন। দ্রৌপদী কত কাকুতি মিনতি 
করিয়াছেন, আর্ডনাদ করিয়াছেন, কাদদিয়াছেন, কিছুডেই 
পাণডর দয়া হয় নাই,_-উীহাকে ছাড়িয়া আসে লাই। 

দ্রৌপদী অপমান, লজ্জা ও ভষ্ষে জরিয়মাণা হইয়া কদলী পত্রের 
্তান্ব কাপিতেছেন, চক্ষের জলে বমন ভিজাইতেছেন, 
ছুঃশানন চুলের গুচ্ছ ধরিয়া রহিয়াছেন, দ্রৌপদী এই অবস্থার 
সভামধ্যে দণ্ডায়যানা। ভীদ্ষের সার ধান্মিক ও বীর চুড়ামগিগণ 
সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয্বাও কেহ কোন কথা কহিতেছেন ন1। 
পাণগুবেরা বিষ বদনে উপবিষ্ট, ছুর্ব্যোধনপ্রমুখ কৌরবেরা 
আন্ফালন করিতেছেন। দেখিয়া, হুংখে ও ফ্োতে জৌপদীর 
জয় বিদীর্ঘ হইতে লাগিল। 

স্বৌপদী নিকপাদ়্ ভাবিয়া মনের ক্ষোভে কানদিতে কাপিত্তে 
বলিলেন; বুর্ঝিলাম, ক্ষত্রিয়-চরিত্র, একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে) 
তীক্ম, ভ্রোপ, বিছুর প্রভৃতিরও সারত্ব গিয়াছে, ছুঃখিনীর প্রতি 
কাহারও দয়া হইল না, কৌরব-কৃত এই ছুষ্ধার্য্ের প্রতিবাঘ 
করিতে, কাহারও সাহসে কুলাইল না, পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি 
তোমার গর্ভে প্রবেশ করি। দ্রোপদীর থেদোন্তি শুনিয়া হুঃশা? 
সনের গ্ারও রাগ বাড়িল। তিনি শ্রবার চুল ছাড়িয়া, পরিহিত 
বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তীব্র বাঁক্যবাণে চৌপদীর 
অন্তর ভেদ করিতে লাগিলেন। ছৃর্যোধন বিদ্প করিয়া, সী 
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উরদেশ প্রদর্শন পূর্বক, দ্রৌপদীকে তথায় বগিতে বলিলেল। 
ছৌপদীর মর্থ বেদনার এরশেষ হইতে লাগিল। . 
সুশাসন বস্ত্র ধরিয়া টানিতেছেন | কুলললন! রাজ-কণ্ত। 
রাজবধু দৌপদীকে সভামধ্যে বিবস্তা করিবার চেষ্টা; তথাপি 
কষত্তিয়গণ কথ! কহিতেছেন না, চিত্র পৃত্ুলির নায় উপবিষ্ট 
রছিয়াছেন। এই মহাপাপের জন্যই বুঝি, কুকুক্ষেতরের যুদ্ধাপ্িতে 
বিধাতা! সকলকে পোড়ায়! মারিয়াছিলেন। 
প্রৌগদী দেখিলেন, তীস্থাদি খরুভনের আশা করা র্ধা। 
তখন তিনি কান্দিতে কান্দিতে উর্ধ নেত্রে,। কাততরকঞ্ে সেই 
অগ্তির গতি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বিপন্নের বন্ধু মধুহৃদনকে 
স্মরগ করিয়া! বলিতে লাগিলেন, হে অনাথ-নাথ গতিতগাবন 
স্ীন্বন্থু! আজ কুকুকুলাস্কার়ের হাতে পড়িয়া নান বায়, প্রাণ 
হায়-রক্ষা কর। হে গোপীবন্তত! অসময়ে তোম! ছিন্ন 
'আর কেহ নাই,-উদ্ধার কর। হে রমানাধ! তুমি অন্ত্থামী, 
অন্ধরের বাভন! সকলই জানিতেছ, আর ত সহ্য করিতে পারি 
না,-ছধিনীর প্রতি কপাছৃষ্টি কর। হে জনার্দন! দুঃখিনীর 
ভাগ্যে আজ মকলই বিপরীত; গাণবদ্দিগের বলবুদ্ধি গিয়াছে, 
ভীস্ম বুকে পাষাণ বাদ্ধিয়াছেন, বিঢুরের ধর্মৃবুদ্ধি লৌপ পাই- 
য়াছে। তুমি ভিন্ন, ছুঃখিনীর আর কেহ রাজা! 
পা রাধ। 
... চ্ছৌপনী একমনে, কার প্রাণে এইরণে ভগবানকে ডাকিয়া 
অধোমুখা হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং আবগুঠনে. 
দুধ ঢাকিলেন! নিজের মূলিন মুখ দেখাইতে. এবং দির্ঘ 
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কাপুরুষ গুক্জনদ্দিগের মুখ দেখিতে ঝুঝ আর চিত ই 
রহিলনা। 

দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনা ভগবানের নিকট গল । 
তিনি ভ্তকে রক্ষা করিবার জন্ত চল হইয়া, দ্বারকা হইতে 
হচ্ছি, : "খে রওনা হইলেন। এদিকে তাহার ইচ্ছায় ধরব, 
দ্রৌপণীকে রক্ষা করিলেন। গাগিষ্উ ছুঃশাসন বহু চেষ্টা করি- 
লা স্টাহাকে বিবমন1 করিতে পারিলেন না। সতী নারীর ধর 
বলের নিকট, ছযাম্মার আস্মরিক বল পরাভূত হইল। 

: ধর্থের অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া পাপাচারী পুক্রদিগের কার্যের 
জন্ঠ জন্ধ রাজের মনে আশঙ্কা জন্মিল। তখন তিনি দ্রোপদীকফে 
বলিলেন মা! তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! তুমি জামার নিকট বর 
্রার্থ, *:1: দ্ঁপদী বলিলেন, কুকুরাজ! বদি অধিনীর 
প্রতি য়া হই থাকে; তবে পাণুধদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত 
করুন। দৃতরাষ্ট্র বলিলেন) তখান্তা। ঘৌপদীর জন্ত পাগুবেরা 
দাস হইতে মুক্ত হইয়া, পাঞ্চালীসহ ইন্সপ্রস্থে প্রস্থান করি- 
লেন? | ৮. জি 

কি চুরাত্মা দূর্যোধন ছাড়িবার পা নছেন। তিনি 
পুনরা॥ 7 থষ্টিরকে দ্যুত ত্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। ঘুধিষ্টির 
অনিচ্ছা সত্তেও ক্ষত্রিয় ধর্শনানুনারে ছুং্ধ্যাধনের আহ্বান অব- 
হেল! করিতে পারিলেন না। দুযুত ত্রীড়ায় এবারও হারি- 
লেন, এবং থেলার গণানুসারে ঘোপদী"ও ভাতৃপণমহ বনে গমন 
করিলেদ। দ্বাদশ বংসর বনবামের গর এক বৎসর অজ্ঞাত 
বাস করিতে হইবে। এই দীর্ঘ কালের জন্য তাহারা মাত] 


র্াসার রাক্িন। ১০১. 


-কুস্তীকেবিছুরের গৃহে রাখিয়া কাজলের বেশে রাজধানী, পরি, 
ত্যাগ করিলেন। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া, নগরবাীরা ছুঃখে 
ভিদুমার্কহইল।. ; ট 
_ স্বনবানের একি লীলা? অমাধুর বিগ হয়, রা দাই 
তাহাকে শখ প্রদর্শন করিতে, তাহা, ঝুরি। কিন্ত সাধুর, 
রে হয় কেন ?-খার্থ্িক পাগুবদিগের বিপদ হইল কেন? 
্রাস্ত আমরা, ভগবানের লীঙ্লার মর্ম কি.বুঝিব! বুঝিতে 
গা টা না বলিয়া, আমরা আনেক সময়ে, তাহার ম্তএযয়.কার্যে 
দোষারোপ করি।_সাধুর বিগদ হয়, যাধুকে ধর্দ অধিকতর 
| নি্টারান্‌ করিতে। ঝড়ে যেমন বৃক্ষকে দৃঢ় করে, বিপদ তেমনি 
সাধুকেসৎকার্থে। সবল করে। সাধুঃ বিপদে বিচলিত হন না।তিনি 
জানেন, এই গৃথিবীই মানবের খাসর্কন্থ নছে। ইহা পে 
তাহাকে, অন্ত এক উতর ভবনের অন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। 
বিপদের. প্রবল ঘআ্বাতেও ধর্মনিষঠা স্থির ছিল বলিয়া, মুধধ্টি, 
সশরীরে স্বর্গ গমনে মমর্থ হইয়াছিলেন। 


 ছুর্ধাদার ভোজন।- 


পাশায়হারিয়া পাগবের| কাঙ্গাল বেশে ছোঁপনীর সহিত, 
বনেন.করিলেন।, কাঙ্ধালের সা শ্রীকষ্ণ এই অবস্থায় তিন, 
বার সাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তন্মধ্যে প্রথম ও খে 
বার সাক্ষাতের উদেস্ঠ, তাহাদের প্রতি সহানুতুতি প্রকাশ এড 


১২ : শ্বারকা-লীলা। 


প্রকোধ বাক্যে তাহাদিগকে সার্ভুনা করা, ছিতীঘ বারের উদ্দেল্য 
হুর্মামার তোজন উপলক্ষে বিপদ্দ হইতে উদ্ধার করা। 
ুর্কামা ধধি হইলেও বড় জুদ্ধ দ্বভাব। জক্স ক্রটিতেই 
লোকের উপর রাগাদিত হুইয়া' উঠিতেন এবং অভিসম্পাত 
করিয়া তাহার সর্বনাশ করিতেন। তাহার সাধনার. জোর 
বেশী থাকিলেও এই বিষয়ে চরিত্রের ছূর্বলতা ছ্থিল। অতি 
অন্পাতে তপহ্বীদিঙ্ের তপঃ ক্ায় হয়। এভন্ত ূর্ধবামা তপস্যার 
অনুরূপ ফল লাত করিতে পারিয়[ছিলেন বলিয়া, বোধ হয় না।* 
এই: ছুর্বানা মুনি একদিন যট্টিসহত শিষ্য সমভিব্যাছারে 
হন্তিনাক্ধ দুর্ধেযাধনের নিকট আগমন করেন। ছুর্ধ্যোধন আদর 
অভারর্থনা যত প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করিলে, 
মুনি ভাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। গাণবদিগের বিনাশ 
৯ পুরাণে দুর্বাসা মুনির সম্বন্ধে একটা হুদার গর আছে, তাহ। 
এই)_একদিন এক অন্ীতিবর্ষবষ বৃদরা্ণ ধাতুর হইয়া 
সন্ধ্যার সমঘ্ ছুর্কবাসার আশ্রমে উপস্থিত হন। ত্রাহ্ষণকে ক্ষুধায় 
কাতর দেখিয়া» ছুর্বাসা তাহার সায়ংসন্ধ্যার আয়োজনের, সঙ্গে 
খাদ্য ফলমুলাদিও সংগ্রহ করিয়া একস্বানে রাখিলেন। ব্রাহ্মণ 
সন্ধ্যানা করিয়াই আহীরে প্রবৃন্ত হইলের্ন।  দুর্বাসা ভাহাতে 
ক্রোধাস্বিত হইয়া! তাহাকে দুর করিয়া দিলেন। : তখন ভগবান 
দেখা দিয় দুর্ববাসাকে বলিলেন, এই বৃদ্ধকে আমি আশী বৎসর 
গ্ষমা করিতেছি, আর তৃমি একদিন ক্ষমা করিতে পারিলে-না ? 
ৰাবং তুষি ক্রোধ শাস্তি করিতে না কে তাবৎ তোমার তপ- 


্বায় দল হইবে না। 


ছুর্বাষার ওভাজন । ১০৩ 


সাধনই ছুর্ঘ্যোধনের শ্রিষ্বকার্ধা; ওল্স্ত তিনি প্রার্থনা করিলেন 
মুনিবর! আপনি'এই শিষ্যগণসহ বনে গিয়া পাওবদিগের নিকট 
আতিথ্য গ্রহণ করুল, আগি এই বর চাই। ছুর্ধ্যোধনের দুয়ভি- 
সন্ধি,বুবিতে পারিয়াও ছুর্ধযাসা বলিলেন, তথাস্ত। দি? 
- ছুর্ধ্যোধনের প্রার্থনানুসারে ছুর্বাসা হত্তিন হইতে বনাতি- 
মূখে পাণ্ুবদিগ্গের নিকট যাত্রা করিলেন। বেল! অবদান সময়ে 
তিনি সশিধ্য পাগুব-কুটারে উপস্থিত হইলে, পাগুবেরা ব্যস্ত 
হইয়া পাধ্য অর্ধ বার! সীহার যথোচিত সৎকার করিলেন । মুনি 
ক্ুংপিপাসারজন্ত কাতরতা জানাইয়া, শীঘ্র আহারের: উদ্যোগ 
করিতে বলিলেন এবং তিনি শিষ্যগণের রি দ্বান ও ছাড়ি 
করিতে চলিলেন। 

পাণুবেরা বনবাসী, মিত্য আনেন, নিত্য খান। সি 
সংস্থান নাই, ভাহাতে ছুই একটী লোকের জাহার নব্ন। ষাইট 
হাজার লৌককে আহার করাইতে হইবে, না পারিলে+ ভুর্বাসার 
কোপানলে দগ্ধ হইত্ডে হইবে।. এই বিষম ভাবনায় পড়িয়া 
পাবে অস্থির হইলেন। ভ্রৌপদী বিষণ বদনে 'মথায় 
হাত দিয়া ভাবিতে লানিলেন। আর কোন উপায় নাই দেখিঙ্জা, 
সকলে এক যলে বিপদভগ্জন শরকৃ্কে ডাকিতে লাগিলেন। 
ভক্তের প্রাণের ডাকে ভগন্ধান স্থির থাকিতে পারিলেন ন1। 
দেবী কঝ্িবী পরিচর্ধ্যা করিতেছিলেন; তাহাকে বলিলেন, 
আমি চলিলাঙ্গ। কুষ্সিদ্ী বলিলেন, কোথায়? ভগবান বলিলেন, 
বমমধ্যে 'আমার পাগডব. ষখার। বিপদে পড়িয়া আমাকে স্বর 
করিতেছেন; আমি আর এখানে স্থির থাকিতে পারিতেছি, না. 


১০৪ দ্বারকা'শ্রীলা। 


. শষ ফোগবলে, দ্বারকা হইতে মুহূর্ত অধ্যে পাগুবদিগ্নের 
নিকট উপস্থিত হইলেন।. প্রকৃষের ক্বাগমনে পাওবো 
তরমাধিত হুইয়া ভাবিলেন, বিপদোদ্ধারের এখন একটা উপায় 
হইবে, আর আমাদের চিন্তা নাই ।. তাহার! কাতর ভাবে হী 
কেশেক নিকট বিপদ্দের বিবরণ জানাইলেন।. তিলি- কলিলেন, 
মেষাহা-হয় হইব) এখন আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, তাহার উপায় 
ফি দ্রৌপন্ীর মুখে হাধি দেখ শিয়া, তিনি: হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন, স্ব্ধাসাকে ভোজন করাইত্তে তোমাযু ডাকি- 
যাস্ছি, এখন তোমাকে খাওয়াইবার- জন্ত- কাহারে 'ডাকির?. 
শক বলিলেন, ও কথ। রাধিয়। এখন: হাড়ি ছন্থসন্ধন, করও . 
যাহা থাকে তাহাহেই আমার তৃপ্তি হইবে। ভৌপন্ধী সহান্ত 
মুখে উঠিষকা,ধোগা হাড়ি আনিয়া দেখাইলেন। কেশব ঝলিলেন, 
ইইধেশাকের কণা লাগিয়া রহিয়াছে, উহাই দাও। শরীক 
কৌতুক করিতেছেন মনে করিয়া দ্রৌপদী তাহাই করিখেন।, 
ভগবান শাকের ঘণা মুখে দিয়া বলিলেন;-আঃ তৃপ্ত হইলাম। 
ছৌপদী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, এত অপর্ধ্যাথ আহারেও 
তৃপ্তি হইরে না? ভগবান বলিলেন, তুমি জাননা, তোমার এ 
শাকের কণা! দেবছুর্লভ। তৌপদী বলিলেন, তোমার যেন উদর 
পুর্ণ হইল, এখন দুর্ব( মার উদর পূরণের উপায় কর। যুধিঠিরাদিও 
বলিলেন, আমরা মনেই ভাবনায় বড় অস্থির হইয়।ছি, তাহার 
ব্যবস্থা কি. কৃষ্ণ বঙ্গিলেন, আর সে চিন্তা করিতে হইবে না। 
তাহাদের'উর'ছাপাইয়া গলা গলায় হইয়াছে; আর তাহারা. 
এখানে জ।সিবেন না আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। যুধি্ির, 


অভিমন্ত্যর বিবাহ । ১০৫ 


আ্াদিত হইন্থা বলিলেন, তুমি পাগুবের মখা,, পাগবদিগের. 
বিপদ, তোমারই বিপদ, আমরা তোমার টিাতি। মিশ্িষ 
ইইলাম'।: | 
এদিকে ছূর্মামা ও তীহার শিষ্যগণ স্থান তর অঙ্কে 
দেখেন, উদর পরিপূর্ণ, আহারে প্রবৃত্তি নাই, উদ্গার উঠিতেছে; 
থেন কত কি খাইয়াছেন। হূর্বামা শিষাদিগকে বলিলেন; 
আাহারার্ঘ যাইব কি; সুধা মাত্র লাই; জপটুকু পাঁন করিতেও 
ইচ্ছা হইতেছে না। শিব্যেরা বলিলেন, জামাদেরও মেই 
অবস্থা মুমি রলিলেন। তবে আর পাগুৰ কুটীরে গিয়া কাজ 
নাই। চল, আমরা আমাদের আশ্রমের দিকে যাই। এই 
বলিঘ়্া তিনি ষশিষ্য আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। 
এই প্রকারে পাওুবজিগের-বিপদ কাটিল, হৃ্যে বনের পৃষ্টা 
বিফল হইল । ভগবানের অনস্ত কৌশল, অসাধারণ স্থলেই তাহার 
অমাধারণ ব্যবস্থা । ভক্তের বিপৰ্কে তিনি নিজের বিপদ মনে 
করেন। ভিনি পাওুবদিগকে বিপদ হইতে যুক্ত করিয়া দ্াব- 
কার প্রস্থান করিলেন। | 


অভিমন্যুর বিবাহ । 


পাণডবেরা বারব্সর বত্কষ্টে বনে বনে কাটাইলেন। শেষে 
অজ্রাত বামের বসর বিরাট রাজার পুরীতে ছদ্ুবেশে অবশ্থিতি 
করিলেন । তাহাও কষ্টেম্ব্টে কাটিয়া গেল। এই সমন্ধে, 
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কৌরবের বিরাট ভূপতির গোধম হরণ করেন। জর্জ, কাজ 
পুত্র উত্তরে সাক্ষীগোপাঁল হ্বদ্নপ সঙ্গে লইয়া একাই কৌরব 
দিগকে পরার ূর্দক গোধন উদ্ধার করিলেন। ইঙর পরই 
হাহা ছন্লবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থত পরিচয় প্রদান ূর্াক 
পরকীশিত হইলেন। গাঁওবদিগের ষমাচার মর্বত্র প্রচারিত 
হই গড়িল। বিরাট রাজা গ্কৃত পরিচয় পাইয়া মহাসয়া- 
ঘরে পাওবদিগের সংবর্ধনা! করিলেন, এবং গোধন বক্ষাদি 
গওবনত উপকার উল্লেখ করিয়া কতক প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তিনি তাহাদের মহিত বৈবাহিক সৃ্বদ্ধ স্থাপনের 
যগ্রতা জানাইলেন। রাজকুমারী উত্তরার সহিত আ্ন-পুর 
অভিমত বিবাহ-সনবন্ স্থির হইল।, 

মুখর, অতিম্ার বিবাহের মমাচার জানাইিয়া, ক) বলরাম 
ও অন্তান্ত যাদব দিগকে আনায়ন জন্ত দ্বারা ভুত প্রেরণ করি- 
লেন। ক্র রাজার নিকটেও মংবাদ গেল। নিমান্ত হইয়া 
ঘকলে বিরাট রাজার রাক্গধানীতে উপন্ধিত হইনেন। অভিম্থয 
তংকালে অনার্ভপ্রদেশে অবস্থিত্তি করিতেছিলেন, যুখিষ্টিরের 
অনুরোধ অনৃদারে কু বলাম তাহাকে সন্ধে লইয়া আসিলেন। 
সকলে উপস্থিত হইলে, মমারোহ পূর্কাক অভিম্থার র বাহার 
সম্পন্ন হইল। 


(১4 
_পাগুবদিগের কর্তব্য সম্বন্ধ যন্ত্রণা । 


অভিযন্যুর বিবাহোৎসব শেষ হইলে,একদিন পাগুবের, মা 
গত আতীয়গণের সহিত বিরাট সভায় উপস্থিত আছেন। এমন, 
সময়ে ঞকৃষণ নৃপতিদিগবকে সন্মোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা কটিলেন, 
* সপ্যপালন হইল, অতঃগর পাগুবদিগেয কর্তব্য কিছু আগ- 
নারা চিন্তা করিয়া তাছা স্থির করুন। হাহার! .অতোর 
ঘহুরোধে এত কষ্ট সহ করিলেন, অধর করিয়া সবগাজ্যলাভও 
তাহাদের প্রার্থনীয় নহে। অধার্শিক কৌরবের! বাল্যকাল 
হইতে ইছাদিগকে কত কষ্ট দিয়াছে ও বিপদে ফেলিয়াছে, 
তথাপি ইহারা তাহাদের অনি চিত্তা করেন না। অতএব উভয় 
পক্ষের হিতকর চিন্তাদ্বার। কর্তব্য ছি করুন।? না ্‌ 

শী আরও বলিলেন, 'দরয্যোধন ইহাদের প্রাপ্য রা 
মহজে ছাড়িয়। দিবেন, কি যুদ্ধ অবলম্বন করিবেন, তাহ! বুঝিতে 
পারা ঘাইতেছে না। যাহাতে তিসি সন্ধি করেন এবং ইহাদের 
প্াপারাজ্য হঁছাদিগকে দেন, তাহা বুঝাইবার জন্ত কোন ধারক. 
হুযোগ্য দৃতকে তাহার নিকট পাঠান উচিত কি না. ভাপনার! 
ভাহাও ভাবুন।” আ্কষ্ের কথা সমাপ্ত হইলে, বলরাম বলি- 
লেন, “ অন্ধি হইলেই সর্কপ্রকারে ছাল হয়। অতএব সেইজন্ঠ 
উপযুক্ দূত পাঠান উচিত।” সাত্যকি বলিলেন, “ সন্ধি, হয় 
হউক, কিন্ত আমার মতে পাপিষ্টদিগকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া 
কর্তব্য ।” দ্রপদ রাজা বলিলেন, “ সন্ধির জন্ত দূত প্রেরণে 
ক্ষতি নাই; কিন্ত হবেনা নিশ্চয়। আমার মতে দত পাঠান 
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হউক, এদিকে হিত্ররাগণের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া গৈষ্ 
সংগ্রহের চেষ্টা হউক। মদ্ধি হয় তাল, না হয় কার্য অগ্রসর 
হা থাকিবে।” সকপের কথা সমাপ্ত হইলে, কষ শেষে 
বিশেষ কিছু না! বলিয়া ফুধিষিরকে এইমাত্র জানাই রাধিলেন 
যে, ৭ সন্ধি না হইলে অগ্রে অন্য সকলের নিকট দূত পাঠাইয়া 
সক্শেষে আমাদিগকে আহ্বান করিবেন।” এইকপ বলিয়া 
কহিয়া তিনি ভিনি যাদবদিগকে লইয়া হারকায় প্রস্থান করিলেন। 
টিটি ৮১৮ গ. এই 
৫ 


185. 
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সস চু যা 

রী দ্বারকায় চলিয়া গেলে, গাওবেরা জ্রপদ রাজার গরা- 
মর্শানুমারে দুর্ধযোধনের নিকট দূত পাঠানের পূর্বেই রাজাদিগের 
নিকট দূত প:ঠাইয়া তাহাদিগকে ম্বপগ্ধীয় করিবার চেষ্টা প্রবৃত্ত 
হইলেন। দুর্ধ্যৌধন ই? জানিতে পারি, তিনিও চেষ্টা আরশ 
করিলেন। কৃষ্ণকে স্বপক্ষ করিবার জন্য উদ পক্ষেরই চেষ্টা; 
& অভিপ্রায়ে দর্ব্যোধন ও অর্জুন একই সময়ে দ্বারকানধ উপস্থিত 
হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিদ্রিত ছিলেন। দুর্ধ্যোধন শয়নগৃহে 
প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত বাহুদেবের শীর্ষদেশস্থিত আসনে উপ- 
বেশন করিলেন। অর্জুন পশ্চাতে গিয়া কাহার পদপ্রান্তে 
.বধিলেন। 

কফ জাগ্রত হইয়া প্রথমে চিন পরে দুর্ট্যোধনকে 
দষ্টি গোচর করিলেন । তিনি উপবিষ্ট হইয়া উতয্বে নিকট 
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কুশলার্দি জিজ্ঞাসার পর আগমনের হেতু জানিতে চাহিলেন,। 
তখন দূর্যেযাধন. বলিলেন, কৌরব ও পাগুবদিগের যধ্যে যুদ্ধ 
হইবে,আপনাকে কৌরব পক্ষে মাহাঘ্যকারী রূপে থাকার প্রার্থনা 
জানাইবার জন্ত আমি আমিয়াছি। . উভয় পক্ষের সহিতই 
আপনার তুল্য মশ্বন্ধ, কিন্ত আমি প্রথমে আসিয়াছি বলিয়া, 
অগ্রে আমীর প্রার্থনা গ্রহণ করিতে হইবে। 

ছুর্ধ্যোধনের কথা ওনিয়া! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনি আগে 
আমিয়াছেন;তাহাতে আমি সন্দেহ করি না, কিন্তু অর্জন প্রথমে 
আমার দৃষ্টি পথে পতিত হইয়্াছেন। আম. উভদ্-পক্ষেরই 
সাহাঘ্য করিব। এক পক্ষে আমার তুল্য যোদ্ধা, অর্ধদ সংখ্যক 
আমার নারায়ণী সৈস্ত থাকিবে, অন্ত পক্ষে যুদ্বব্মুখ ও নিরন্তর 
হইয়া আমি থাকিব; আপনারা কে কি চান? কিন্তু ধর্ম ও 
প্রচলিত ব্যবহার অন্থুসারে বযুসে কনিষ্ঠ বলিয়া অগ্রে অর্জুনের 
বরণ গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব প্রথমে অর্জন বলুন কি 
চান? অর্জুন বলিলেন, আমি আপনাকে চাই। তখন কুক 
দুধ্যোধনকে বলিলেন, তাহাহইলে, আপনি নারায়ণী মৈন্ত গ্রহণ 
করুন। দুর্ধযোধন সন্মত-হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, 
যুগ্ধবিমুখ নিরস্ত্র কৃষ্ণ অপেক্ষা নারায়ণী সৈন্য, আমার পক্ষে, 
ভালই হইল। : তিনি ইহাতে সন্তষ্ট হইয়া অবিলম্বে হস্তিনাস 
স্থান করিলেন। 

ছুর্ধ্যোধন গমন করিলে পর, ভগবান অঞ্জুনকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, সথে! তুমি মামাকে বরণ করিলে কেন? যু-বিমুখ 


নিরন্ত্র.আমাকে লই! তুমি কি করিবে? অর্জুন বলিলেন, 
ও 
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আপনাকে লইয়াই আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিব। কৃষ্ণ বলিলেন, 
আামাদারা কি কাজ হইবে? অর্জুন বলিলেন, আপনাকে আমার 
রখের সারধি করিব। ভগবান যনে মনে হাষিয়। তাহাতেই 
সম্মত ইইলেন। অতঃপর অর্জুন কয়েক দিন স্বারকার থাকি 
শ্ীকষ্ণকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

শী, ধর্ম ও স্তায় সঙ্গত রূপে উদ্ভ় পক্ষের সাহাঁথা করিতে 
মন্মত হইলেন। প্রবৃত্তি অধুধারে উভয় পক্ষই সন্ধর্ট হইল । 
র্ধ্যোধন আহ্ুরিক বলে জয়লাভের ইচ্ছুক, তিনি 'সৈন্তবলের 
জাহাধ্য প্রাপ্তির কথায় সন্তষ্ট হইলেন; পাগ্ডবদিগের যুদ্ধ, ধশ্ 
সন্গত, অর্জুন ধন্ধাবতার কুচকে লাভ করিয়া মুখী হইলেন। 
তথ্যপি লোকে কিরূপে বলে যে, কৃষ্ণ ইচ্ছা! করিয়া, গাণ্ডব পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। 


পপ 


পাণ্ডব ও কৌরব দূতগণ। 


কৌরব ও পাগুব উম পক্ষেই মুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, 
কিচ্দ পাগুবের! সঞ্ষির চেষ্টাও পরিত্যাগ করিলেন ন1। তাহারা 
সন্ধির জন্ত দ্রুপদ রাঙ্গার পুরোহিতকে দূতরূপে কৌরব সন্ভায় 
প্রেরণ করিলেন। তিনি হস্তিনাস় গ্িয্া দুর্ধ্যোধনকে অনেকে 
বুঝাইলেন, কিন্তু ফল হইল না। হূর্ধ্যোধন স্পষ্ট বলিলেন, 
বিনাযুদ্ধে ৃচ্যগ্র ভুমিও প্রধান করিব ন।। দত অকৃতকার্ধ্য হইয়া 
পাগুবদ্ধিগ্নের শিকট প্রতিগমন পুর্বাক সকল কথ! জানাইলেন। 
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অন্ধরাজ, কুপুজ দুর্ধোধনের বাধ্য হইয়াছিলেন। পাণগুৰ 
দিগকে রাজ্য প্রদ্ধান করিতে তাহার বড় ইচ্ছা নাই, কিন্ত মুদ্ধ 
বাঁধিলে ষে, কৌরব পক্ষের সর্ধ্বনাশ ঘটিবে, সে ভয়ও তাহার 
আছে। অতুল বাহবরলরশালী ভীমকে তাহার বড় ভয়, এবং 
পুরুষোত্তম কৃষ্ণ পাগুবপক্ষ অবলগ্বন করিয়াছেন ইছা। তাহার 
আর এক মহা' তয়। তিনি আপনার শ্রেষ্ট অমাত্য সঞ্জয়কে ঢৃত- 
রূপে পাগুবনিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। অভি প্রায়ঃ- ধর্মমতয় 
দেখাইন্ঘা ঘুধিষটিরকে যুদ্ধে ক্ষান্ত করা। 

সয় বাগ্জাল বিস্তার পূর্বক যুদ্ধের অনিষ্টকারিতা রা 
ধর্মভীরু যুবিষ্িরকে যুদ্ধে নিরগ্ত হবার জয়, অনেক কথা বলি- 
জ্ান। যুধিষ্টির বলিলেন, দুর্ধ্োধনের অন্তায় আচরণেই মুহধ 
বাষিবার মন্ভব হইছে, ইহাতে আমাদের কোন ঘোঁষ নাই। 
কষ্ণও 'বলিলেন, মহারাজ বৃতরা্্র ও তাহার অর্থলোভী পুল্র- 
গ্রণের জগ্ই ঘুদ্ধ সম্ভধ হইয়াছে, অতএব এবিষয়ে ধর্শ্পরায়ণ 
যুধিঠিরের প্রতি দোষারোপ করা অন্তায়। কৃষ্ণ আরও বলিলেন, 
আমি নিজে একবার ধৃউরাষ্ট্রের নিকট গিয়া, স্ধির প্রস্তাব 
করিয়া দেখিব, তাঁছাতেও যদি পাওবদিগের বধার্থ প্রাপ্য 
রাজ্য দিতে সম্মত নাহন, তবে কৌরবদিগের ধ্বংল অনি- 
বার্্য। 


সঙ্গয় হুস্তিনায় ফিরিয়! আসিয়া অন্ধরাজকে সমস্ত কথ! 
জানাইলেন। তাহা! লইয়া কৌরবদিগের মধ্যে বিশেষ আলো- 
চনা হইল। ধৃতরাষ্ট্ দুর্ধ্যোধনকে বলিলেন, আর যুদ্ধে প্রয়োজন 
নাই, রাজ্যার্থ দি পাওবন্দিগের সাঁছত সন্ধি কর। দৃর্ধ্যোধনের 
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তাহাতে মত হইল না। ভীন্ম বুঝ।ইতে চেষ্টা করিলেন, তাহাও 
বিফ হইন। 

এদিকে পাওবগক্ষ হইতে দৃতরূণে ভগবান স্বয়ং কৌন 
সঙ্ায় যাইতে উদ্যত হইলেন। তাহাকে শক্র পক্ষীয় ভাবিয়া 
পাছে, ছুর্য্যোধন তীহার প্রতি অসদ্ধযবহার করে, এভন্য যুধিষির 
একটু ইতস্ততঃ করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, ভয় নাহ, ভাহারা 
আমারকি অনিষ্ঠ করিতে পারে? তবে যাওয়ায় কোন ফল 
হইবে না, তাহা আমি জানি। তথাপি লৌকিক কর্তব্যের ত্রুটি 
রাধা উচিত নহে। কৃষের কথা শুনিয়া যুধিষির আর আগন্তি 
কিল না। ভগবান গাণুবদিগের দূত হইয়া হাস্তণায যাত্ 
] কাঠলেন। 

* শী হস্তিনায় উপস্থিত হইলে, স্তরা্ ীস প্রভৃতি 
অর্ধা্দি দ্বার| ত্াঙ্থার যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন; আলাপ 
সম্ভাষণ ভিন্ন অন্ত কোন কথা হইল না।' জ্রধীকেশ সভ। 
হইতে কহির্গত হইয়। বিছুরের গৃছে গমন করিলেন। বিছুর 
উক্তিপূর্ব্ব তাহার অর্চনা করিয়া পাগুবদ্দিগের কুশলাদি 
জিজ্ঞসিলেন, কুস্তীদেবীও কানদিতে কান্দিতে আসিয়া পুলুদিগের 
অবস্থা জাগিবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কুচ 
সকপের মঙ্গল সমাচার জানাইয়া বলিলেন, আপনি কালিসেন 
না, পাগুবদিগের তুখ-সৌভাগ্যের দিন নিকটব্থাঁ ৷ 

বিছুরের তবন হইতে ভগবান পুনরায় কৌরব সভায় গমন 
করিলেন। এবারও অন্যান্য নান! কথায় গণ্ত হইল) আসল 
কথ। পাড়িলেন না। দূর্যোধন বাহুদেবকে ভোজনের নিমন্ুণ 
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করিলে, তিনি তাহা গ্রছ ম! করিয়া বলিলেন, আমি পাণুব পক্ষ 
হইতে দূত হইয়া আসিয়াছি, কাধ্যরাধনের পুর্বে আপনার নিম- 
রণ গ্রহণ করিতে পারি না। ভগবান ছু্ধযোধনের রাজভোগ 
পরিত্যাগ করিয়া, দে দিন কান্থাল বিছুরের গৃহে গিয়। শাকানন 
ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিলেন। 

পরদিন পুনরায় কৌরব সতায় আগমন পূর্বক, ধৃতরাষ্ট্রকে 
সপ্বোধন করিয়া বলিলেন। কুকুরাজ! আমি পাণ্ডৰ ও কৌরব- 
দিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্টে আপনার নিকট আসি- 
য়াছি। নীতি ও ধর্ম কিছুই আপনার অবিদ্িত নাই। অত- 
এব, আমি আপনাকে আর বেশী কি বলিব। আপনি আপনার 
বিষম্বুলোজী পুত্রদদিগ্রকে সছুপদেশ দ্বারা অংস্থাচরণে বুরিত 
করুন। ইহাত্তে উপেক্ষা করিলে, প্রলয় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া, কুকু- 
কুল বিনষ্ট হইবে, পৃথিবীর বীর বংশ ধ্বংস হইবে। অতএব 
আপনি আপনার পুত্রদিগকে বুঝাইয়া হুপথে আছ্ুন, আমি 
পাগুবদিগকে নিবারণ কাঁরব। রাজন! সন্ধি না হইলে, 
আপনি শান্তি পাইবেন না, আপনার ধর্মচিস্তায় ব্যাঘাত 
ঘটিবে। | | 

রন আরও বগিলেন, মহারাজ! গাগডবেরাও ত আপ- 
নার পর নয়। তাহাদের অনিষ্ট হইলে তাহাতেও আপনার ছুঃখ 
হইবে। পাওবের! বিনীত বাক্যে আপনাকে জানাইয়াছেন যে, 
প্রাপ্য রাজ্য দিয়া াহাদের প্রতি দয়। ও লেহ প্রকাশ করুন। 
শীষের কথা শুনি সভা সমস্ত লোক, কৃষকে এবং পাগুব 
দিগকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। হৃতরাষ্্র বলিলেন, কেশব !. 
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আমি কি করিব, হুর্ঘতি ছূর্ধ্যোধন আমার বাধ্য নহে। তুমি 
তাহাকে রুঝাইতে যত্ব কর। 

তখন কফ দুর্যোধনকে বলিলেন, আপনি আমার কথা 
শুনিয়া পাপ সঙ্কষ্প পরিত্যাগ করুন। সন্ধি করিতে সভাসগগণের 
ও আপনার পিতার, সকলেরই ইচ্ছা । অতএব আপনি ইহাতে 
মন্মত হইয়া সকলকে সন্ধষ্ট করুন); তাহাতে »ব্দপ্রকারে 
আপনার মঙ্গল হইবে। ছৃষ্ট লোকের ছৃষ্ট পরামর্শ শুনিধেন না। 
কু) অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দুর্ধ্যোধনের মত ফিরিল ন]। 
ক্রমে তীন্ম, ভ্রোগ ঘৃততরাষ্ট প্রভৃতি একে একে বুঝাইলেন, 
কিছুতেই ছুর্ধ্যোধনের মন নরম হইল না। 

অবশেষে গান্ধারী কুপিতা হইয়া বলিলেন, কুলাঙ্গীর! তুই 
গুরুজনের হিত কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছিস্‌। বুঝিলাম, 
তোর পাপেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। মাতার এই বাক্যে 
তর্ধ্যোধন কুদ্ধ হইয়। সভা পরিত্যাগপূর্র্বক চলিয়া! গেলেন। তখন 
কৃষ্ণ ধৃরাষ্ট্রত্তে বলিলেন, ছুর্ধ্যোধনকে বান্ধিষ়া আপনি পাগ্ডব 
দিগের সহিত সন্ধি করুন, নতৃবা মঙ্গল নাই। কৃষ্ণের এ উপ- 
দেশ ধৃতরাঞ্রের মনে ধরিল না। 

দর্ঘ্যোধন সতা হইতে বহির্গত "হইস্ব] কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি 
কুমন্ত্রিদিগের সহি পরা মর্শপুর্ববক কৃষকে অবরুদ্ধ করিতে মনম্থ 
করিলেন। সাত্যকি তাহাদের এই- চক্রাঙ্ডের সন্ধান পাইয়া, 
কষ্কে চুপে চুপে সে কথা জানাইলে, তিনি হাসিতে হািতে 
তাহা ষভামধ্যে প্রকাশ 'করিলেন। শুনিয়া, বিদুর কহিলেন, 
কৌরবদিগের.. মৃত্যুকাল নিকটবন্ঁ, তাই ছূর্ধ্যোধমের এমন 
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ুর্দ,দ্ধি হইয়াছে। শ্রীকুঞ্* বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে, 
একাই মকলের বলদর্প ঘুচাইতে পারি, কিন্ত আমার সেইচ্ছা 
নাই, ছূর্ঘেযাধন যাহ] পারেন করুন। তখন স্ৃতরাষ্টর দর্ধ্যোধনকে 
সভায় ডাকাইয়া অত্যন্ত ভ€৫সনা! করিলেন, 2৪ গালাগালি 
দিলেন। . 

ুর্ব-দ্ধি দুর্ঘোধনের দৃশ্টেষ্টা ভাবিয়া, কহ হায্য সম্বরণ 
করিতে পারিলেদ না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হীস্য করিতে লাগি- 
লেন। তখন তাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকুপ হষ্টতে বিছ্যুতডের 
তার প্রভা বহির্গীত হইয়া, হৃপতিগণের চকু বলমিয়া ফেলিল। 
তাহারা মেই তেজোময় মুি দর্শনে অসমর্থ হইয়া নয়ন মুদ্ছিত 
করিলেন। ভগবানের কপায় কেবল সভাস্থ ধধিগণ, আর তীম্, 
দ্রোণ, বিছুর ও অজয় দৃষ্টি রক্ষণে সমর্থ হইলেন। তাহারা 
অতঃপর ভগবানের বিশ্বরূপ ধারণ পধ্যস্ত অবলোকন করিযা, 
মোহিত ও চরিতার্থ হইলেন। ভগবান, বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক 
আর অপেক্ষা করিলেন না। খধিগণের অনুমতি লইয়া, সাত্যকি 
ও কৃতবর্্মার সহিত সতা হইতে বহির্গত হইলেন। 

তিনি বিছুরের আশ্রমে গিয়া কুস্তীকে অভিবাদন ও সংক্ষেপে 
সমস্ত ঘটন! বিজ্ঞাপন পূর্ববক রথারোহণে উপপ্লব্য নগরে পাগুব- ' 
দিগ্ের নিকট প্রস্থান করিলেন। গমন কালে তিনি 
কর্ণকে রথে উঠাইযা বিয়্দ'র লইয়া গিয়া, তাহাকে পাণ্ডব গঞ্ষ 
আশ্রঘ্প করিতে অনুরোধ করিলেন। কর্ণ যেকুস্তীর কানীন্‌ 
পুর এবং যুবিটিরাদির সর্বজ্যোষ্ট সুতরাং তিনিই রাজা 
হইবেন, একথা তাহাকে জানাইলেন। তিনি ছূর্ব্যোধনের পক্ষ 
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- পরিত্যাগ করিলে, চূর্ধ্যোধন সন্ধি করিতে বাধ্য হইবেন এবং 
তাহাহইলে, কৌরব ও পাণ্ুব উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইবে, 
মন্থলময় ভগ্গবান সমস্ত কথাই বর্গকে খুলিয়া বলিলেন । কর্ণ 
তাহার যুক্তিযুক্ত কথাগুলি স্বীকারও করিলেন, কিন্ত তথাপি তিনি 
কতকগুলি কারণের জন্ত ছুর্ব্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে 
অপ্ষম বিয়া? প্রকে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। 
ভগবান আর কিছু নাবলিয়া, কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্বক, রথ 
চালাইরা পাওবদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যুধি্টিরকে 
সমস্ত কথা জানাইয়া বলিলেন, ক্ষত্রিয়কুলের একান্তই বিনাশ 
দশা উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ অনিবার্ধা, অতএব যুদ্ধের আয়ো- 
জন করুন। 


কৃরক্ষত্রেরযুদ্ধল্জা। 


সন্ধির চেষ্ট1 সর্কপ্রকারে ব্যর্থ হইলে। পাগুবপক্ষে যুদ্ধের 
আয়োজন পূর্ণরপে হইতে লাগিল। দুর্ধ্োধনও প্রচুর বল 
সংগ্রহ করিলেন। পাগুবপঞ্ষে মাত ও কৌরব পক্ষে এগার, 
অক্কৌহিনী মৈশ্ত সংগৃহীত হইল। ত্রপদ, বিরাট, সাত্যকি, 
ষটছুয়, ভীম, অক্জুন প্রভৃতি পাণ্ডব সেনার আধনায়ক হইলেন। 
কৌব পক্ষে ভীন্ব, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি সেনাপতিত্ব গ্রহণ 
করিলেন। : 

কুরুক্ষেত্র মুদ্ধের স্থান নির্দিষ্ট হইল। যুদ্ধের জন্তু এই সকল 
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নিয়ম ধার্য হইল ষে, প্রতিদিন দিবাবসানে যুদ্ধের অবসান 
হইবে। যুদ্ধের সময় ভিন্ন, অন্ত সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রু 
ভাব থাকিবে না। অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, গজজারোহী 
গজারোহীর সহিত এবং রখী রখীর সহিত ও পদাতিক পদা- 
তিকের মহিত যুদ্ধ করিবে। সমযোদ্ধা ভিন্ন মবল ব্যক্তি দুর্ববলের 
প্রতি অন্তর নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। সেনা হইতে নিক্ষান্ 
ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে । 

কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিভ হইল । সৈন্ত 
ও মেনাপতিগণ সজ্জিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। উভয় 
পক্ষের সৈম্ত মধ্য হইতে উল্লাম হৃচক শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। 
ভকুষেরে ভীমনাদী প্রাঞ্চজন্যশআও বাধিল। রণমজ্জায় 
কুরুদ্বেত্র ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিল! | 


ভগবদগীতা। 
কৌরব ও পাগুর পক্ষের মৈন্ত সঙ্জিত হইলে, অর্জুন বলি- 
লেন, হাধীকেশ ! একবার উভয় পক্ষীয় সৈন্ের মধাস্থলে আমার 
রথ স্বাপন কর) দুর্ঘ্যোধনের পক্ষে যে মকল যোছ্ছু বর্গ উপস্থিত 
হইয়াছেন। আমি তাহাদিগকে একবার দেখিব। পার্থের 
কথামুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন । রথ উভঘ্ পক্ষের সৈম্তমধ্যে 


স্থাপিত হইলে, পার্থ সমস্ত দেনা এবং সেনাধ্যক্ষদিগের প্রতি 
ৃষ্টপাত করিয়া কহিলেন। এ ঘে, সকলই আমার: আমারু 
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পিতামহ, আমার আচার্য, আমার ভ্রাতা, আমার জ্ঞাতি, আমার 
কুটুদব' সকলই যে আমার। ইহাদের সহিত ফুদ্ধ করিয়া, ইছা- 
দিগকে নিধন করিয়া, আমাদিগকে রাজ্যঘাভ করিতে হইবে? 
তবেই হইয়াছে! সে রাজ্যে আমাদের কাজ নাই, বরং ভিক্ষা 
করিয়া লীবিক! নির্ববাহ করিব, তথাচ যুদ্ধ করিয়। ইহাদিগকে 
নিধন করিতে পারিব না। দয়ায় ও মমতায় অর্জুনের শরীর 
অবসন্ন হইল, হাতের গাণডীব খসিয়! পড়িল, তিনি দুর্ধ্যোধনের 
সমস অপরাধ ভুলিয়া গেলেন। 

এই ভীষণ সময়ে অর্জুনকে কর্তবা বিমুখ দেখিয়া, ভগবান 
তাহাকে ত€সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, অর্জন ! তোমার 
যায় ব্যক্তির এরূপ চিত্ত-দৌর্বল্য ও মোহ শোভা পায় না। 
এই কর্তব্য-বিমুখতায় তোমার ইহকাল, পরকাল হুই-ই মষ্ট' 
হইবে। অতএব মোহ পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্য কর্ু কর। 
অর্জুন বলিলেন, কেশব! যে যুদ্ধে জ্ঞাতি ও গুরুগণের রক্তপাত 
করিতে হইবে, সে যুদ্ধে জয়ী হইয়াও ফল দেখি না। যাহাহউক 
তুমি শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া আমাকে কর্তব্যের উপদেশ 
দাও ।* 

ওধন ভগবান হামিতে হাসিতে বলিতে লাণিলেন, সথে 
তুমি পণ্ডিতের মৃত কথা কহিতেছ'কিন্ত কার্ধ্যে মেক্ূপ করিতেছ 
না। অতএব তোমাকে প্রথমে পণ্ডিতের মতে কর্তবা 

*এই সময়ে ভগবান অজ্রনকে কর্তব্য পালন ভন ঘে 
উপদেশ দিয়া ছিলেন, তাহাই ভঙ্গবদগীতা নামে প্রসিদ্ধ। 
শ্নীতার কতকগুলি উপদেশ সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম! 
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বুঝাইতেছি। অজ্জ্ন! পণ্ডিতেরা জীবিত বা মত কাহারও জন্য 
শোক করেন না। আমি, তুমি, আর এই সকল রাজন্তগণ, এখন 
যেমন বর্তমান আছি, পূর্বেও তেষনি ছিলাম এবং পরেও 
থাকিব। এই সকলের দেহের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করি- 
তেছেন, তিনি নিত্য অর্থাৎ সর্বকাল স্থায়ী; কিছুতেই তাহার 
বিনাশ নাই। জন্গঃ মৃত্যু, জরা প্রভৃতি যাহা দেখ, তাহা এই 
দেহেরই হয়। একের আত্ম! অন্যের আত্মাকে ধ্বংস করিতে 
পারেন বলিয়! যিনি ভাবেন, আত্ম! কি পদ্দার্ঘ, তাহা তিনি জানেন 
না। আত্মার জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি কিছুই নাই। শরীর বিনষ্ট 
হইলেও তাহার বিনাশ-হয় না। মনুষ্য যেমন জীর্ণ-বস্্র পরি- 
ত্যাগ পূর্বক নৃতন বন্তর গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ঘদেহ 
পরিত্যাগ করিয়া, নৃতন-দ্বেহ আত্ম করেন। আত্মা, শাস্ত্র বিদ্ধ 
হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে দ্রব হন না। অতএব কিরূপে 
তুমি এই সকল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিবে? তুমি আম্মার স্বরূপ 
বুঝিয়া শোক পরিত্যাগ কর, কর্তব্য বিমুখ হইও না। 

আর যদি দেহের ভ্ভায় আত্মার জন্ম মৃত্যু আছে, এইরূপই 
মনে ভাব, তাহাহইলেও তোমার শোক করা উচিত নহে। কারণ, 
জন্মিলেই মরিতে হইবে, বৃদ্ধি হইলেই ক্ষ হইবে, ইহা প্রক্কৃতির 
অনিবাধ্য নিয়ম। অতএব এই অবধারিত বিষয়ের জন্তও 
তোমার শোক করা অকর্তব্য। 

অতঃপর ভগবান উচ্চ জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া! সংমারী মতে 
অর্জুনকে বুঝাইতে লাগিলেন। অজ্জুন! ভূমি ক্ষত্রিয় ধর্মযুদধ 
করা ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্্ম। অন্তএব কর্তব্য বিমুখ হইলে, এই, 
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হিমাবেও তোমাকে নিন্দনীয় ওপাপী হইতে হইবে। তুমি 
আমার কথানুস:রে কর্তব্য কর্ম কর, লাভালাভ ভাবিও না।. 
অর্জুন! কার্ধ্য করিতেই তোমার অধিকার আছে, কিন্ত 
কার্্ফলে তোমার কোন অধিকার নাই। ফলদাঁত| ঈশ্বর । জ্ঞানী 
ব্ন্বিরা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ধ করিতেছি মনে করিয়া, কামনা 
শুস্ত হইয়া কার্ধ্য করেন। তাহাতে ফল হউক বা না হউক তজন্ত 
ক্ষতিবৃদ্ধি বিবেচনা ধরেননা। এইক্সপ নিষ্কাম করি শ্রেষ্ঠ 
নিষ্কাম কর্শের আর একটা মহৎ ফল এই,-কাধ্যে মকনতা! লাভ 
না হইলেও তাহাতে মর্মবেদনা জন্মে না। ফললাতের আকঙ্কষান্ 
কর্খু করিলে, তাহাদিগকে বিষম মন্ত্র পীড়া ভোগ করিতে হয় 
ঈশ্বরের অগ্ভিপ্রেত কার্ধ্য করিতেছি ভাবিপ্না নিক্ষাম তাবে কর্তব্য 
কর্ম করিয়া গেলে? তাহা কখনও নিক্ষল হয না। ফলাকাজ্া 
না থাকায় নিষ্কাম কর্খকারীর কর্ম-বন্ধন ছন্ন হয়। তখন আত্ম 
জ্ঞান জনে, হৃতরাৎ সে সময়ে লোকে আত্মার মহিত দেহের যে 
পার্থক্য তাহা বুঝিতে পারে। আত্মঙ্ঞান জান্মলেই বুদি,আত্ম] 
ভিন্ন.অন্ত পদার্থে আসক্ত থাকিতে পারে না। সেসময় ঈশ্বরের 
প্রতি বুদ্ধি অবিচলিত থাকি! তত্বজ্ভান জম্মে। এই তত্জ্ঞানী 
. * ভগবান: ষে নিজ্ধাম কর্প্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল 
নিজের মহ্ষন্ধে, অপরের সম্বন্ধে বা জগতের সম্বন্ধে নহে। অর্থাৎ 
ঘ্বে কর্ম করিবে? তাহাতে নিজে কোন ফলের আক।জ্া রাখিব 
না। উহাতে অপরের হিত বা জগতের হিত প্রার্থনা থাকিলে 
অথবা ঈশ্বরের প্রীতি সাধন অভিপ্রেত হইলে, নিষ্কামত্বের বাধা 
হয় না। তদ্রুপ কধ্য কর্তবা কার্যের মধ্যে গণন্লীয়। 


ভগবন্পাতা;। ১২১ 


বাজিরা যোগী বা জীবন্ত পৃরুষ। তাহাদের মন আত্মা তেই 
পরিতৃপ্ত থাকে বলিয়া দুঃখে বিহ্বল-বা দুখের জন্ লালায়িত হয় 
না। উযোগীদিগের কোন: প্রকার বিষয়াষক্তিঃ মায় মমতা, 
অথবা রাগ দ্বেষ প্রভৃতি থাকে না! । তাহাদের ইন্্িপ্নগণ বশীভূত 
থাকে। সর্বকাম পরাজিত ন! করিয়া সংসার ত্যাগী হইলে, 
যোগী হওয়! ধায় না। 

অর্জুন বলিলেন; কেশব ! আমি তোমার কথা! রি পারি- 
লাম না। যদি জ্ঞানই নিষ্কাম-কর্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তবে, আমাকে 
হিংসাখ্বক কার্ধ্যের জন্ত উত্তেজন৷ করিতেছ কেন ? তুমি কখনও 
জ্ঞানের, কখনও কর্দের প্রশংষা করিলে। অতএব জ্ঞান ও বন্দ 
এই উভয়ের মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠ, তাহা বিশেষ করিয় বল, আমি 
তাহাই অবলম্বন করিব), 

ভগবান বলিলেন, সে! জ্ঞান যোগ ও কর্মী যোগ ডি 
উদ্দেন্ট এক। এই উদ্ভয়ের, দ্বারাই ব্রন্ম-নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। 
কেবল অধিকার ভেদেই বিষধ ভেদ হইক্বাছে। দিলি জ্ঞানী, 
তশহার পক্ষে জ্ঞানযোগ, আর ধিনি কম্মা, তাহার--পক্ষে কন্ধ 
যোগ অবলম্বন করাই ভাল: দেহধারী মাত্তকেই: কর্ম করিতে, 
হয্ব। কর্মশৃন্ত হইয়া থাক! প্রকৃতির নিয়ম বিুদ্ধ। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ 
হইলেও কর্ধ্ ভিন্ন কখনও জ্ঞান লাভ হয় নাঁ। ঘতদিন চিত্- 
ওদ্ধি নাহয় ততদিন সংসারে থাকিয়া কর্ধ করিতেই হইবে । 
তাই বলিয়া, সকল কর্ন চিতগুদ্ধি হয় ন1।. িনি ধনের আশায় 
কর্ম করেন, তাহার ধন হয়, ঘিনি যানের আশীয় কর্ম করেন। 
তাহার ছ্বান গত. হয়, আর. িনি চিত্তশুদ্ধির আশায় নিদ্ধাস 
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১২২ দ্বারকা-লীল! । 


হইয়া কর্ম করেন, কেবল ভাহারই চিততশুদ্ধি জঙ্গিরা খাকে। 
অভএব সথে! তুমি অগ্্ে নিষ্কা্-কর্্ম কর। তাহা হইলেই চিত্র. 
গুদ্ধি লাভ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারিবে । 

হাহারা জ্ঞান লাভ না করিয়া। বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, 
তাহাদের ভোগনুখের আপা বন হইতে যায় না। এইরপ 
বাহিক বৈরাগ্য প্রদর্শনকারী সন্ন্যাসীরা কপটাচারী ও প্রতারক । 
এবপ বৈরাগোয মুক্তিলাভ হয় মা। অতএব অজ্জর্ন! যদি 
তোমার প্রকৃত বৈরাগ্য লান্ডের ইচ্ছা থাকে, তবে সর্বদাই কর্ম 
কর। কর্ম করিতে করিতে বিষয় নুধের প্রতি বিতৃ্1 জন্মিবে। 
কারণ, বিষয় মুখের আস্বাদ গ্রহণ ভিন্ন, তাহার অপারতা বুঝা 
বায় না। আবার সেই অসারতা বুঝিতে না পারিলে, বিষয় হুথে 
স্থণা জন্মে না, সৃতরাং প্রকৃত বৈরাণ্য লাভও হয় না। অতএব 
তুমি নিষ্ধাম মনে কন্ম কর। কর্তব্য কার্যে বিমুখ হইও না 

ভগবান পুনরায় কহিলেন, সখে ! আঁষার এই রূপ ভিন্ন আর 
এক অব্যক্ত রূপ আছে। তাহ! কেছ দেখিতে পায় না। আমি 
সেই অব্যক্ত রূপে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিত্বা অবস্থিতি করিতেছি 
সকল ভূতই আমাতে অবস্থিতি করে, আমি কিছুতেই স্থিত 
নহি। আমি ক্ষিতি, জপ. তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌, এই পঞ্চ ভূতের 
অন্তরে ও বাহিরে আছি বটে, কিন্ত কাহারও সহিত সংলিপ্ত 
নহে। বাদু যেমন আকাশে আছে, ভুত সমস্তও সেইরূপ 
আমাতে আছে। প্রলয় কালে এই সকল আমাতেই বিলীন 
হয়। আধার আমার বাসনা হইলে। এই সমুদায়ই উৎপন্ন হী! 
এই জনু-টতস্তময় জগৎ আমার ইচ্ছাতেই ছৃষ্ট হইয়াছে । 
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আমি উদাসীন পুরুষের স্যায় কর্ণে অনাসক্ক থাকায়, কর্ধব 
পাশে বন্ধ হই না। অথচ হ্িসথিতিপ্রলয়াদি সমস্ত কর্ম 
করিয়া থাকি। কর্ম ফলের বাসনা খাকাতেই জীব, জন্মৃত্যু 
জরাদি দুঃখ ভোগ করে। আমি কখনও সুর্য দেহ ধারণ 
ুর্বাক অবতীর্দ হই । পরমার্থ জঞানহীন মছুযোয়্আামার মানব- 
মূর্তিতে অশ্রদ্ধা। প্রদর্শন করে।' ধাহার। সাত্বিক প্রকৃতি: লাভ 
করিয়াছেন, তাহার! আমাকে সর্বভূতের কারণ আলিয়া আমার 
ভক্রনা, আমার নাম সংকীর্ত্তন ও ভক্তিপূর্বক আমাকে লমস্কার 
করেন এবং এক মনে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ 
কেহ ধ্জ দ্বারা আমার আরাধনা করেন, কেহ কেহ বা জীবাত্বাকে . 
আমার সহিত অভিন্ন জানিয়া তদ্দনা করেন। এইরূপে ভিন্ন 
ভিন্ন লোকে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আমার আরাধনা! করিয়া 
থাকেন। 

বেদক্ত বাক্িগণ কাম্য রি অনুষ্ঠান পূর্বক, আমার নিকট 
বর্গ কামনা করেন। কর্মফলে তাহার হুর্গে গিয়া নানা! প্রকার 
সুখ ভোগের পর, ঘধন সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হয়, তখন আবার মনুষ্য 
লোকে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্সপ লোকদ্দিগের, পুনঃ পুসঃ সংসারে 
আগমনের পর শেষে স্থায়ীরপে স্বর্ধ তোগ হয়। কিন্তু ধাহারা 
এক মনে আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই নিষ্ঠাবান পুরুষ 
দিগকে আমি যোগ ও কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকি । 

অজ্জুন! ধাহারা শ্রদ্ধাভজি বিশিষ্ট হইয়া, অন্ত দেবতার, 
পৃজী করে, তীহারাও অজ্ঞানতা রশতঃ আমারই পুজা! করেন। 
আমার ঘহিত-অভেদ জ্ঞান না করিয়া, যিনি পৃথক জানে অন্ত 


১২৪ দ্বারকা-লীলা । 


দেবতার পুজা করেন, তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকে না গাইয়া 
গেই সেই দেব লোকে গমন করেন। হবহার! আমাকে সর্বময় 
জ্ঞানে পুজা করেন, উাঁহারাই আমাকে গান। ইহলোকে কর্ম 
জনিত ফল, ঈ্ পাওয়া যায় বলিয়া? মানবগণ সকাম হইয়া 
ইঞ্জাদি দেনতার পুজা করিয়া খাকে। 

আমি মর্ধ প্রাণীর পক্ষেই একরূপ; কেহ আমার প্রি, বা 
কেহ অপ্রিয় মীই। যে ব্যাক্তি আমাকে ভক্তিপূর্ববক ভজনা 
করে, সে আমাতে অবস্থিতি করে। আমি তাহাকে কৃপা 
করিয়া ধাফি। অনন্ত চিত্তে আমার জনা করিলে দুরাচারও 
শীন্র ধারক হয়। আমার তক্ত কখনও বিনষ্ট ইয় না। 

আমাকে খে ধেভাবে উপাসন] করে, আমি তাহাকে সেই 

ভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকি এবং সে সেই তাবে আমাকে 
প্রাপ্ত হয়। ধাহারা প্রেমতক্তির বলে, আমাকে পরমা ত্বা রূপে 
অবগত হইতে পারেন, গলেই সর্ধত্রেষ্ট ওপ্তগণ নির্বাণ মুক্তি 
লা করিয়া থাফেন। উ, ৯ 

পত্র, পুগ্প, ফল বা সুধু জল, ভক্তিপূর্দক ধিনি যাহা প্রদান 
করেন, আমি তাহাই গ্রহণ করি। অতএব অর্জুন! তুমি 
তোমার কার্য, দান, তপস্যা, হোম, আছার প্রস্তুতি সমস্ত আমার 
শ্লীতির নিমিত্ত, আমাতে সমর্পণ কর; তাহা হইলে তুমি গুভাসুভ 
কর্-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে! 
তুমি নিক্ধাম ভাবে কর্তব্য কর্ম কর। 

্কষ্চ অর্জুনকে এই রূপ অনেক উপদেশ বাক্য বলিলে, 
তখন অর্জুন কহিলেন) কেশব! তোমীর উপদেশ গনি 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফল । ১২৫ 


আমার ভ্রমজ্ঞান দূর হইল। আমি কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ 
করিব না,-যুদ্ধ করিব। 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফল। 


শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে অর্জন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় 
পক্ষের মেনা ও মেনাপতিগণ মহা বিত্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে আরম হইয়া, 
সন্ধ্যা পর্যন্ত মুদ্ধ হইতে লাণিল। কৃষ্ণ, ভজ্ভুনের সারথি হইয়া 
রথ চালান, আর পরামর্শ দেন,* যুদ্ধ করেন না। আঠার দিন 
ব্যাপিয়া এই মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধের পরিণাম, বিধাতার 
যাহা লিখন, তাহাই হইল। পাওুবের! জয়ী হইলেন। বীর 
চূড়ামণি ভীত শর-শব্যাশায়ী রহিলেন। ভারতের বীরবংশ 
একেবারে ধ্বংস হইল। দুর্যযোধনাদির বংশে বাতি দিতে কেহ 
রহিল না। আঠার অন্ষৌহিমী সৈন্য বিনষ্ট হইল। যুদ্ধ শেষে 
কৌরব পক্ষে রহিলেন কুপাচার্ধ্য, কৃতবর্দ্ধা ও অগখামা, পাগুব 
* দ্বোণ বধের সময় “অঙ্বখামা হত ইতি গভঃ।» যুবিষ্টিরকে 
এরূপ কপট ও মিথ্যাকথ| বলিতে শ্রী পরামর্শ দেন নাই। 
ধনুকের ছিলায় সর্পত্রম জন্মাইয়া, অজ্জনকে তাহা কর্তনের 
পরামর্শ প্রদান পূর্বক দ্রোণ বধের অন্তায় অনুষ্ঠানও ভগবান 
করেন নাই। প্র গ্লোবগুলি মূল মহাভারতের নহে। বিচক্ষণ 
ব্যক্তির! তাহ? প্রমাণ করিয়াছেন। 


১২৬ দ্বারকফা-লীলা । 


পক্ষে রহিলেন, মাত্র যুধিষ্ঠিরের! পাঁচ ভাই। ফলতঃ এমন 
মহানিষ্টকর তীষণ যুদ্ধ ভারতে আর কখনও হয় নাই। যুধিষ্ঠির 
আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবহীন রাজত্ব লাভ করিয়াও সুখী 
হইলেন না। 


পিপল 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ । 


যুদ্ধ শেষ হইলে, পাণ্ুবগণসহ শ্রীকৃষ্ণ শেকে অন্তপ্ত ধৃত 
রাষ্ট, গান্ধারী ও কৌরবপতীদিগকে লইয়া যুদ্ক্ষেত্রদর্পনে গমন 
করিলেন। পতি, পুক্প, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনগণের মৃতদেহ 
রণভূমে পতিত দেখিয়া, কৌরব রমনীরা বিষম আর্তনাদ করিতে 
লাগিলেন। গান্ধারী শত পুত্রের শোর্কে একেই অভিভূত 
ছিলেন, এখন তাহাদের মৃত শ্ররীর দর্শন করিয়া শৌক-যন্তরণা 
আর মহ করিতে পারিলেন না, তিনি মুচ্ছত হইয়া ভূতল- 
শায়িনী হইলেন। চৈতন্ত লাভ হইলে, দ্রন্দন করিতে করিতে 
দকণ মর্দন বেদনা জানাইয়া কৃু্ণকে অভিশগ্ করিলেন। ধলি- 
লেন, “কেশব! তোমার জন্তই এই ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়াছে, 
তুমি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলে, এই মহানিষ্ট ঘটিতে পারিত না। 
তুখি তাহা কর নাই, এজন্ত, আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি? 
তোমার 'অমনোষোগে যেমন আমার বংশ ধ্বংস হইল, তেমনি 
তোমার দ্বারাই তোমার বংল ধ্বং হইবে। আমি হি কায. 
মনোধাক্যে পতি দেবা করিয়া! থাকি, ত্তাহা হইলে আমার এই 


শরশয্যাশামী ভীম্মের স্ব । ১২৭ 


বাক্য বৃধ। হইবে ন11” রত্গর্তা মাতা! পুত্ররত্বদিপের কার্ধট ভাবি- 
লেন না, কৃষণকে অভিশাপ দিলেন। শ্রীকষ হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, দেবি ! জামি যাহা করিব সন্কল করিদ্াছি, তুমি তাহাই 
বলিলে, তোমার অভিশাপ সফল হইবে। 


শরশয্যাশায়ী ভীম্ষের স্তব। 


পাগুবেরা ধতরাষ্রের আদেশে রণক্ষেত্রে পতিত মৃত ব্যক্তি- 
দিগের সৎকার ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া শাস্তানুদারে সম্পন্ন করি- 
লেন। পরদিন প্রভাতে বাসুদেব, পাগুবদিশকে সঙ্গে করিয়া, 
শরশধ্যাশায়ী পরমভক্ত ধার্মিক ও মীতিজ্ঞ মহাবীর তীস্ষের 
নিকট গ্রমন করিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রেমভরে ভীঙ্গের 
ছই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিলেন, কেশব! তুমি 
অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ডের ঈশ্বর, তোমার মহিমা বর্ণনা করিয়া! দেব- 
গণও শেষ করিতে পারেন না। তোমাকে জানিতে পারিলে, 
মৃত্যুভয় দৃরীভূত হইয়া পরম পদ লাভ হয়। যে তোমাকে 
ভক্তির সহিভ একবার প্রণাম করে, তাহার দশ অশ্বয্ধ যজ্জের 
ফন্স হয়। যেতোমাকে ম্মরণ করিয়া শয়ন, ভোজন, গমন 
প্রভৃতি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, তুমি তাহার আগদ বিপদ সমস্ত নষ্ট 
কর। তুমি নরকতয় মিবারক, ভবসাগরের তরণী; গো, ব্রাহ্মণ 
এবং জগতের হিতকারী। আমি তোমাকে বার বার নমস্কার 
করিতেছি। যাবৎ আমার জীবন অন্ত না হয়, . তাবৎ শখ- 


১২৮ দ্বারকা-লীল! 


চক্র-গদা-পদ্রধারী চতুভূজ রি দর্শন দিষ্।া আমার জীবন 
সার্থক কর। 

কেশন! যুদ্ধের সময় তোমার এ দিব্য শরীর শরাধাতে ক্ষত 
বিক্ষত করিয়াছি। তুমি ভক্তসখা অর্জুনের জন্য বুক পাতি! 
সকলই সহ করিয়াছ। নিজের প্রাকৃতিক দেহের রক্ত দিয়াছ, 
তবু ভ্তের প্রতি দয়া ছাড়িতে পার নাই। কপাসিস্ধু! তোমার 
অনস্ত কপার অস্ত কে করিবে, কে তাহার মর্খ্ব বুঝিবে ? আমি 
তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমার অস্তিম কালের সগতি 
বিধান কর। 

ভগবান হৃধীকেশ, ভীন্ষের স্তবে তুষ্ট হইয়। বলিলেন, আপনি 
ধর্খজ্ঞ ও নীতিজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনার ৩৭-গোৌরব, আপ- 
নার মঙ্গেই লোপ হইতে চলিল। আমার ইচ্ছা, যুধিষ্টিরকে 
আপনার জ্ঞানের কিছু উপদেশ প্রদান করেন। তীম্ম বলিলেন, 
জনার্দন! ধর্খুই বল, আর কর্মই বল, তুমি মকলের মুল। 
তোমার সাক্ষাতে আমি কি উপদেশ দিব $ বিশেষতঃ আমি 
শরশয্যায় পতিত, মুমূর্ এবং কষ্ট; আমার কি এখন মন 
স্থির আছে যে, উপদেশ দিব। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি আপনাকে 
বর দিতেছি আমার বরে আপনার সকল যন্ত্রণার অবসান 
হইবে। আপনি দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া ভূত, ভবিষ্যং 
সকঙ্সই বর্তমানের ন্তায় দেখিবেন। অতএব রাজ মুধিষ্টিরকে 
আপনি উপদেশ প্রদান করুন। আপনাকে সঘধিক যশস্থী 
করিতে আমার ইচ্ছ। হইয়াছে। 

ভীগ্, শ্রীক্কফ্ের কথায় সম্মত হইলেন। ভগবানের কৃপায় 


কামগীতা । ২৩ 


তাহার ছুঃখ যন্ত্রণা সমস্ত গেল। তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া 
রাজনীতি ও ধর্বনীতি বিষয়ে বিস্তৃত রূপে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। ভীঘ্বের উপদেশ শুনিয়া যুধিষ্টির অত্যন্ত উপকৃত 
ও চরিতার্থ হইলেন । 


কামগীত11 


ভীম্ম শরশধ্যায় থাকিয়া ভগবচ্চিপ্তায় কালধাপন করিতে 
লাগিণেন । উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলেই, ফোগাবলগ্বনে মানব 
লীলা সংব্রণ পূর্বক, দিত্যধামে প্রস্থান করিলেন। 

ভীম্ব স্বর্গীরোহপ করিলে, তাহার শোকে যুধিষ্ঠির অভিভূত্ত 
হইয়া পড়িলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আম্মীয় গ্বজনের বিনাশ হেতু 
তাহার মন পুর্ষেই বৈবাগ্য যুক্ত হুইয়াছিল। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ 
করিঘাও রাজত্ব গ্রহণ করিতে প্রথমে সম্মত হন নাই। তখন 
জর উপদেশ দিয়া ভাহাকে সান্তনা করিয়াছিলেন এখন 
আবার বলিয়া বমিলেন, রাজত্বে আমার প্রয়োজন নাই, আমি 
বনবাসী হইব। তিনি পিতামহের মৃত্যুকে নিজকৃত কার্যের 
ফল ভাবিয়া এবং তাহার স্বেহ মমতা খুপগ্রাম, ম্মরণ করিয়া 
কাদিতে লাগিলেন। যুখি্টিরকে প্রবোধ দেওয়ার জন্ত ব্যাস, 
নারদ প্রভৃতি আসিয়। অনেক বুঝাইলেম, তাহাতেও গাহার 
বৈরাগ্য গেল নাঁ। তখন জউক্* বলিতে লাগিলেন, রাজনৃ! 
বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনের বৈষম্য উপস্থিত হইলে; যেমন 


১৩, ঘবারকা-লীলা | 


শরীরে ব্যাধি জন্মে, মেইরূপ সত্ব, রজ। তম, আত্মার এই তিন 
গুণের বৈষম্য জম্মিলে, মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। হর্ষ উপ- 
স্থিত হষ্টলে শোক থাকে না, আবার শোকের সময় আনদ 
অন্তর করা যায়না। মনে অহংজ্ঞান উদয় হওয়ায় আপনি 
শোকাভিভূত হইয়াছেন! কিন্ত এসময়ে আপনার দ্ুখচ্‌ঃ 
কিছুই মনে কর! উচিত নছে। পাম ব্রদ্ধই হুধহঃখের অতীত, 
এ সময়ে তাহাকে স্মরণ করাই আপনার কর্তব্য। অহংজ্ঞানের 
সহিত এখন আপনার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। এই 
যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অপেক্ষা গুরুতর। যোগ্য ও তদুপষোগী 
কার্যাবলম্বন ভিন্ন অহস্কারকে পরাজয় করিতে পারিবেন না 
এবং না পারিলে ছুঃখেরও মীমা থাকিবে না। অতএব আপনি 
আমার কথ! শুনিয়া, অহ্তজ্ঞানকে পরাজয় করিয়া! শোক 
ছঃখ পরিত্যাগ পূর্বক হুস্ির মনে রাজত্ব করুন। 

রান্দনূ ! কেবল রাজ্য পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হুইবে 
না। বিষর পরিত্যাগ দূরে থাক্‌, ইন্জিয় সঞ্লকে পরাজয় 
করিপেও সিদ্ধিলাভ কর! কঠিন। যমতা বিহীন না হইলে, 
্রহ্ধ লাত হইতে গারে না। ধিনি জগতকে অবিনশ্বর বলিয়া 
বিশ্বাস করেন, প্রাণীদিগের দেহ নাশ করিলেও তাহাকে হিংসা! 
পাপে লিগ্ত হইতে হয় না। হুধু বনচর হইয়া ফল মূল দ্বারা 
জীবিকা নির্ধাছ করিলে কি হইবে; বিষয় বাসনা না গেলে 
সংসার বন্ধন যায় ন|। ইন্রিয় ও বিষ উদ্য়কেই মায়াখয় 
বলিয়! জ্ঞান করুন। কামনা মনে জগ্মে। এবং. উহা! সমূদায় 
প্রবৃত্তির মূল কারগ। ঘিনি ফললাতের বানায় দান, ব্রত, 
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যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি কাঁমনাকে পরাজয় করিতে 
পারেন না। কামনা নিগ্রথ ভি, যথার্থ ধর্ম হয় না। 

কামনা স্ব বলিয়াছে, « নির্মমতা ও যোগাত্যাস ব্যতিরেকে 
কে আমাকে পরাজগ্ধ করিতে পাঁরে না। জাগক, যাজ্িক, 
বৈদিক, তপধী, এই মকলের মনেই আমি অঙ্ষুটূপে প্রকাশ 
পাই।” হে রাষন্! আমি আপনার নিকট কামদীতা কীর্তন 
করিলাম, ইহা শুনিষা আপনি হর্জ কামনাকে পরাজয় 
করিতে ভেষ্টা করুন। আপনি এখন অশ্থমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়া, কামনাকে ধর্শের দিকে রাখুন।' যে ্বজনবর্ণের 
ধিরহে আপনি পুনঃ পুনঃ অভিভূত হইতোছন, মহত শোক 
অনুতাপ করিলেও তাহাদিগের দর্শন পাইবেন না। আমার 
কথা শুমিয়া অনুতাপ পরিত্যাগ পূর্বক অশ্বমেধের অনুষ্ঠান 
কক্কন। তাহাহইলে, ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে সদগতি 

শীকফের উপদেশ শুনিয়া, যুধিটিরের অহংজ্ঞান দুর হইল । 
তিনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। 
শ্রী গাণুবদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক ভগিনী 
সথভদ্রাকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। 


মুধিষ্ঠিরের অশ্থমেধ যত, 
মুধিষ্ির, ্ীকুফের উপদেশ অনুসারে অশ্বমেধ যঞ্জের আয়ো-. 
জন করিলেন। শ্রীকষ্চ যখন দ্বারকায় যান, তখন যুধিঠির 
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অশ্বমেধ বজ্জ কালে তাহাকে উপস্থিত হওয়ার: জন্ত- অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। যজ্জের আয়োজন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ যাদদবগণসহ 
পুনরায় হস্তিনায় আগ্মমন করিলেন । যজ্ঞের অশ্ব রগ্ষ1 করিতে 
নিযুক্ত হইয়া, অজ্ভুন নানা দেশে ফিরিতে লাগ্সিলেন। এই 
উপলক্ষে নীলধ্ব্, হংমধ্রজ, বক্রবাহন প্রভৃতি অনেক রাজার 
সহিত অজ্জুনের যুদ্ধ হয়। কাহাকেও বিনাশ করিল্না, কাহারও 
সহিত বা সন্ধি স্থাপন করিঘ্ঃ তিনি চভুর্দিক জয়পুর্র্বক য্ভীয় 
অশ্বসহ হস্তিনায় উপশ্থিত হইলে, মহা সমারোহে হক্ত ক্রিযবা 
মম্পন্ন হইল। 

বজ্ঞান্তে শরীক ছ্বারকায় যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ 
করিলে, যুধিষ্টিরার্দি কৃষ্ণ বিরহের কষ্ট ভাবিয়া, অস্থির হইলেন। 
ভগবান সুমিষ্ট বাক্যে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
এবং কুভ্তীদেবীকে প্রণাম পূর্বক রখারোহণে দ্বারকায় 
চলিলেন। পাগুবদিগ্রের সহিত তীহার এই শেষ দর্শন। ইহার 
পর তিনি আর হস্তিনায় জাসেন নাই, এবং পাগুরদিগের সঙ্গেও 
আর তাহার দেখ! হয় নাই। 


যছুবহশ ধ্বংস 


শ্রফ, যুধিটটিরের অস্বমেধ্জ্ঞের পর হস্তিনা হইতে দ্বারকায় 
আদিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই ধছুবংশ ধ্বংস হইল । যছু- 
বহশীয়েরা অত্যন্ত অশিষ্ট ও ছুর্দান্ত হইয়া উচিয়াছিলেন। সেই 


যছুবংশ ধ্বংস ১৩৩ 


জন্ত ভগবান দূরের হষ্ট দমন করিয়া, এখন ঘরের. ছষ্ট দমনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। | 

একদিন নারমাদি খধিগণ ইন মহিত স্বাঙ্ষাৎ করিয়া 
স্ব স্ব আশ্রমে -প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময়ে দুরু যাদ- 
বের! কৃষ্ণপুত্ন শাস্বকে গর্ভবতী স্ত্রী সাজাই, মুনিদিখ্ের নিকট 
নিজ্ঞাদা করিলেন, এই গর্ভবতী স্ত্রীলোকটীর গর্ভে কি সন্তান 
হইবে বলিয়া দিন্। খষিগণ ঘাদবদিগের পরিহাসে অমন্থষ্ট 
হইন়্া, ক্রোধের মহিত অভিসম্পাত করতঃ বলিলেন, যে লৌহ 
মুষল দ্বারা গর্ভ প্রন্থত হইয়াছে, সেই মৃষলই প্রসব করিবে 
এবং তাহাদ্ধারা কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন, সমস্ত যহুকুল বিন হইবে। 
ধিদ্বিগের অভিমল্পাতে যাদবদিণের মনে ভয় হইল । শ্রীকৃষ্ণ 
এই, ঘটনা জানিতে পারিয়া যাদবদিগকে বলিলেন, তোমাদের 
ছক্ধার্ধের অনুরূপ ফল হইবে, খষিবাক্য কখনও বুথা হইবে না। 
তখন তাহারা হতাশ হুইয়! রাজাজ্ঞানুসারে মুল চর্ণ করতঃ 
সমুদ্র জলে তাহা নিক্ষেপ করিলেন, এবং ভীত মনে কালযাপন 
করিতে লাঙ্গিলেন। 

: সাহারা তীর্থ দর্শনের সঙ্কল করিয়া, প্রভামে গমন করিলেন । 
কষ বলরামও তাহাদের সঙ্গে গেলেন। প্রভাদে উপস্থিত হইয়া 
তাহারা ইচ্ছানুরূপ আমোদ প্রমোদ করিতে লাগ্নিলেন। এক 
ঘিন সকলে হ্থরাপানে মত্ত হুইয়৷ পরস্পর পরস্পরের সহিত 
বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ উপস্থিত থাকিঘ়াও কাহাকে বাধা 
দিলেন ন!। সাত্যকি, কৃতবন্মাকে গালাগালি দিয়া বলিলেন, তুমি 
কাপুরুষের মত নিজ্রিত পাুবদিগের মত্তক ছেদন করিয়াছ। কৃত- 

১২. 


১৩৪ দ্বারকা-লীলা । 


বর্ম বলিলেন, তুমি মে কাপুরুষেরও আঅখয, ছিন্নবাহ তুরিশ্রধাকে 
বিনষ্টপ্রায় দেখিয়াও আঘাত করিয়া! তাহাকে বিনাশ.কর! তোমার 
কোন্‌ পৌকুয়ের কার্য হইয়াছে ?. সাত্যকি অত্যন্ত ভুদ্ধ হইয়া, 
কৃতরম্্ার মস্তক ছেদন করিলেন এবং. যত্ততায় অন্যান্যের 
বিাশে পরব হইজেন।. কৃতবর্ার শরীর দাড়ি ও 
প্রচ্যয়কে বিবাশ করিল। 

.. শীষের সন্মুখেট, টর্ মকল কাণ্ড হাঁজেছে, জিনিক কাহা- 
কেও নিরারগ.করিতেছেনন1। ক্রমে ফাদ বগণ একপ মত্ত হইয়া 
উঠিলেন যে, িনি ধাহাকে-হুবিধ! গাইলেন, তাহাকেইবিনাশ 
করিতে লাগিলেন; পিতাপুজ পধ্যস্ত সম্পর্ক বোধ.রহিল না। 
সবশেষে দেই মুষলচূর্ণ হইতে উৎপন :শূরগাছ লইয়! .পরম্পর 
গারম্পরের প্রতি আত্মাত আরম্ভ করায় সকলেই বিনষ্ট 
হইলেন। 

এইরূপে ষহবংশ ধংস হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সারথি দ্বারুককে 
হস্তিনায় অর্জনের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং ্বয়ং দ্বারকায় 
মন করিয়া! পিতা বহুধেবকে সমস্ত বৃ্াস্ত জানাইলেন। 
আর বলিলেন, যাবৎ অর্জুন আাসিঘা ক্্রীগণকে হস্তিনায় লইয়া 
না ধান, তার আপনি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করুন। অর্জু- 
নকে আমার ন্যায় জান করিয়া, তিনি যাছা৷ বলিবেন, তাহাই 
করিবেন। বলদেব বনমধ্যে যোগারলম্বন করিয়াছেন, আমিও 
খন তথায় যাইব। কৃষ্ণের কথ শুনি, রমনীগণ দ্রন্দন 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু কঃ আর তাহাদের ন্গেহের বশীতত 
হইয়া গৃছে রহিলেন নাঃ সবে গমন করিলেন। 


ছুবংশ ধ্বংস । ১৩৫ 


বনে গিয়া দেখেন, বলদেব ধোশ্নে মপ্গ আছেন। শ্রীকৃষ্ণের 
উপস্থিতির অশ্লক্ষণ পরেই তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন 
করিলেন'। তধন ভগবাম, যেই নিন বনে এক বৃক্ষতঞ্জ শয়ন 
পূর্বক মহাধোগাশ্রয় করিলেন। : এমন সময়ে জরা মামে 
এক ব্যাধ, মৃগ ভ্রমে তাহার রক্তবর্ণ পর্দপল্পবে বাগ বিদ্ধ করিল। 
শেষে লিফটে আসিয়া স্বীয় ভ্রম বুঝিতে: পারিপে। ভগবাদের 
চরণ গ্রহণ পূর্বক কানদিতে কানিতে ক্ষমা প্রীর্থমা করিল। 
ভগবান ব্যাধকে আস্বানগিত করিয়া, তেজঃ গ্বারা গগনমণ্ডল তি 
ময় করতঃ বৈকুষঠে গমন করিলেম। .. 

এদিকে দারুবের নিকট ধছুবংশ বিনাশের সংবাদ পাইয়া, 
অর্জন তাড়াতাড়ি দ্বারকায় রওনা হইলেন। তথায় আসিয়া 
দেখেন, দ্বারকা পুরী শৃষ্ঠ, কেধল বিধবা! রমগণকে লইয়া বসুদেধ 
আর্নাদ করিতেছেন। এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অর্ডুনও 
আর স্থির ধাকিতে নাগারিগ্রা কাদিতে লাগিলেম। অনস্তর 
বহ্থদেব, কৃষ্ণের আদেশবাক্য অর্জবনকে জানাইয়া বালক ও রমনী 
গণের ভার তাহার প্রতি অর্পপপূর্বক যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ 
করিলেন। দৈবকী ও রোহিণী স্বামীর চিতারোহণ করতঃ 
দেহ বিসর্জান দিলেন। তাহার! সকলেই স্বর্গে গিয়া, কৃষ্ণ প্রাপ্ত 
হইলেন। 

আকফের প্রধানা রমনীগণের মধ্যে, কেহ প্রজ্জ্বলিভ চিতায় 
আরোহধ করি, কেহ বা যোগাবঙগম্বন করিয়া, প্রাণত্যাগ্রপূর্ধক 
শ্রীকের সমীপে গমন করিলেন। অবশিষ্ট কৃষ-রমলীদিগকে 
লইয়৷ শোকাতুর অঞ্জুন হস্তিনাভিমুখে রওনা হইলেন। গথি- 
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মধ্য হইতে ঘঙ্যুগণ তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। 
নিয়তির ফল প্রতিরোধে মহাবীর অর্জুন সমর্থ হইলেন না। 
(অর্জুন কাতর প্রাণে শুস্ত হৃদয়ে হস্তিসায় উপস্থিত হইলেন। 
মুধিষ্টির তাহার নিকট সমস্ত সমাচার শুনিয়া, ভূতলশারী হইয়া 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন রাজত্ব করিতে তাহার আর প্রবৃত্তি 
রহিল না। তীহাকে বুঝাইয়া সংমারে রাধিতে এখন কেহ নাই। 
ক ছিলেন, তিনি গিয়াছেন, হুতরাং যুধিটিরকে কেহ রাধিতে 
পারিলেন না। তিনি লংসারে বীতম্পৃহ হইয়া দৌপদী ও 
ভ্রাতুগণসই হিমালয়ের দিকে মহা প্রস্থান করিলেন। 
এখন যাদব ও পাণ্ডব উভয় কুলের অবস্থা সমান হইল । ষহবংশে 
রহিলেন, ককের প্রপৌন্র অনিরুদ্ধতনয় বালক বস্ত্র এবং পাতুর 
বংশে রহিলেন, অর্জুনের পৌত্র বালক পরীক্ষিত । মহা প্রস্থান 
কালে পাওবেরা মাতামহালয় হইতে বজ্কে আনাইলেন এবং 
তাহাকে ইন্প্রস্থের সিংহাসনে ও পরীক্ষিতকে হস্তিনার সিং- 
হাসনে বাইয়া রাধত্ব ছাড়িলেন। এই পরীক্ষিতের জল্গ, 
আমরা মহাভারত, আর বজ্র জন্ত, শরীফের গ্রকৃত মুর্তি 
গে।বিদজী বিগ্রহ দেধিতে পাই 1% . 





* প্রবাদ আছে, শ্কু্ণের মুর্তি গঠনে অভিপাষী হইয়া বন্ত, 
মাতা উ্ার নিকট তাহার আকৃতির বর্ণন! শুনিয়া ভাস্কর স্বারা 
প্রথমে একটা মুর্তি প্রস্তুত করান। মুর্তি কেমন হইয়াছে, 
উদ্যাকে জিজ্ঞাস! করিলে। তিমি বলিলেন, চরণ ছুই খানি ব্যতিত 
আয কোন অন্ত ঠিক্‌ হয়নাই। তিনি পুনরায় এক বিগ্রহ 


(১৩৭ ) 
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দয়াময়! তুমি তোমার মানব-সস্তানদিগকে দয়া করিয়া 
হাতে কলমে শিক্ষা দিতে আসিয়া, একশত পঁচিঘ বৎসরের 
পর মর্ধ্য-লীল। সংবরণ করিলে, কিন্ত আমরা কি শিখিলাম? 
-বনুদ্বেব ও দৈবকী, রাজা কংদের. অমানুষিক ঘত্যাচারে 
শিপীড়িত ; পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়া, নিরাশ মনে 
দিনরাত্রি কাল্দিয়াছেন, আর কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিয়াছেন। 
তুমি তাহাদের ছুংখ মোচনের জন্ত পুভ্র হইয়! জন্ম লইলে; 
তাহাদের পুল্র শোক নিবারণ করিলে, বিপদ দূর করিলে। তোমার 
কার্য দেখিয়া জগৎ বুঝিল, পৃথিবীর রাজার অত্যাচার হইতেও 
বিশ্বের রাজ! রক্ষ/ করেন। তুমি অসহায়ের মহায়, অগতির 
গতি, নিরাশরয়ের আশ্রয় ; যাহার কেহ নাই, তাহার তুমি আন । 
তুমি জগৎকে শিক্ষা দিলে, তোমার রাজ্যে অঙহায় কেহ 
নহে। . 

তুমি বন্দে ও দৈবকীর বিপদ্রভঞ্জন করিতে মথুরায় জন্ম 
প্রস্থত করাইলে, উ্ধা দেখিয়া বলিলেন, এবার বক্ষ্থল পর্যন্ত 
ঠিক হইয়াছে । অবশেষে বিশেষরূপে শুনিয়া তৃতীয়বার একটা 
বিগ্রহ প্রজ্কত করাইলেন। এবারের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আকৃতির 
সহিত এরপ এ্রক্য হইয়াছিল যে, উষ্যা দেখিতে আসিয়া! স্বয়ং 
শাক দীড়াইয় আছেন জ্ঞানে লজ্জায় অবগুঠনদবারা বদন 
আচ্ছাদিত করিলেন। এই মূর্তি এখন জয়পুরের মহারাজার 
পুরীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন. 
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গ্রহণ করিলে, কিন্ত ভক্ত নন্দ ও ষশোদাকে চরিতার্থ করিতে 
গোকুলে আত্রক্ক লইয়া, তাহাদিগকে পিতা মাত! বলিয়া সম্বোধন 
করিলে। ও 
দয়াময়! তুমি জগতের পিতামাতা, কিন্ত কৃতদ্ব মানব- 
সন্তান দিগের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা গাওয়ার সৌভাগ্য তোমার 
কমই ঘটে। তুমি কিন্ত নদযঘশোদাকে সে মৌভাগ্যে বঞ্চিত 
করিলে না। স্নেহ যত্ের জন্য, তাহাদের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিয়াছ ) সন্তানের প্রতি মাতার ষতদূর আধিপত্য চলে, 
মা ধশোদাকে তাহা করিতে দিয়াছ। ইচ্ছা! করিয়াই যেন, তাহার 
হাতে বন্দি হইয়াছ, প্রহার খাইয়াছ। আশ্চর্য এই যে, তুমি জগৎ 
পিতা হইয়া মাতার যে শাসনে বিরূপ ভার নাই, তোমার মঙ্গল 
অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, তোমার মানব-সন্তানেরা কিন্তু 
তাহাতে বিরূপ ভাবে। আহা যে, মাতার নিকট প্রহার খাস 
নাই, মাত-ন্সেহের এক অঙ্গ বুঝিতে তাহার বাকি আছে। 
মাতার প্রহার অপুর্ব জিনীদ। স্সেহের হাতের সেই প্রহারে পৃষ্ঠে 
দাগ বসে না; মাতার প্রহারের ন্যায় বহ্বাড়ন্থরে লঘুক্রিয়া আর 
নাই) মারিয়া অনুতাপ করিতে ও. কান্দিতে ম| ভিন্ন আর 
কাহাকেও দেখা যায় না। হায়, বাল্যকালে তাহার মর্খ বুঝি 
নাই, কিন্তু সে প্রহারের কথা মনে হইলে, এখন হাসি গায়। 
সেই প্রহারের কোমল ও মঞুরত্ব এখন বুঝিতে পারিয়াছি, 
এখন যদ্দি মা দয়া করিয়া! মারেন, তাহাহইলে বোধ হয় চরিতার্থ 
হই। .ঘাহাহউক বুঝিয়াছি, তোমাকে বন্ধন করিতে, ম! 
ধশোনার হাতে দড়ি কুলায় নাই কেন। সস্তের হাতে হইলে,_ 
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কিক বাক্ষিতে পারিলে বোধ হয় কুলাইত। তুমি ভক্তকে সকল 
অধিকারই ভোগ করিতে দিয়াছ। 
নন্দ ও যশোদ্বাকে পিতা মাতা বলিয়া তুমি ভক্তের মনের 
সাধ মিটাইয়াছ। জগৎ বুঝিল, তক্ত তোমাকে যে ভাবে চায়, 
তুমি সেই ভাবে তাহার বাসনা পূর্ণ ধর । ভক্তের জন্ত, তুমি 
সকলই. করিতে পার, নলের বাধা বহন করিয়াছ,--ধেনু চরাই- 
য়াছ। 
তার পর পুতনা বধ ।--পুতনা রাক্ষলী। মাতৃবক্ষে পয়োধর 
অমৃতের ভাণ্ড, উহা তোমার মূর্তিমতী দয়া। তুমি যে অপূর্ব 
কৌশলে উহাতে ছুগ্ধের সঞ্চার রাখিয়া জীবের প্রথম খাদ্যের 
ংস্থান করিয়াছ, তাহা! ভাবিলে, জীবের প্রতি তোমার অসীম 
দয়া স্মরণ করিয়া, কোন্‌ পাষণ্ড চক্ষের জল রক্ষা করিতে পারে? 
পুতনা তোমার কষ্ট মেই অমৃতের আধারে বিষের প্রলেপ দিয়া, 
তোমাকেই বধ করিতে আসিয়াছিল। তাহাতেই বুৰিয়াছি, 
পতন! নিশ্চয় রাক্ষমী। তুমি শিশু মুর্ভিতে পুতনা বধ করিলে; 
জগৎ, দেখিয়া বিস্মিত হইল। তখন হইতে তোমার বার্ধ্য 
কলাগের দ্রিকে মকলের লক্ষ্য পিল, তোমার দ্বিকে সকলের মন 
আক্কষ্ট হইল। ভাবিল, তুমি ষে সে নও। মানুষ ঝড় অভি- 
মানী) সহঅ জ্ঞানী হইলেও মানুষের উপদেশ মানুষ সহজে 
শুনিতে চায় না। কিন্তু একটু অলৌকফিকত্ব দেখিলেই অমনি 
মস্তক নত করে। ন্ুতরাং কার্য ও উপদেশ দ্বার! তুমি 
যেমকল শিক্ষা দিলে, তোমার ধষধর্ধ্য দেখিয়া, প্রথম হইতেই 
লোকে তাহাতে মনোয়োগ বরিল। কালিয়দমন, গোবর্ধন ধার 
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অন্তে মোক্ষফল লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝিলাম, প্রেম 
ভক্তিই মনুষ্য-জীবনের চরম সৌভাগ্য দান করে। 

গোপীগণ কাস্ত ভাবে তোমার ভজন! করিয়াছিলেন। ভক্ত 
'বৈষণবগণ বলেন, এই কাস্ত-ভাব তোমার তজনার শ্রেষ্ঠ উপায়। 
হিদূরমনীর পতিই সর্বস্ব পতি সেবাই আাহাদের চরম সেবা। . 
পতি ভক্তি পতি প্রেম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রেমভক্তি কি আছে, 
তাহা তাহার] জানে না। তাহারা স্বামীর জন্ত হৃৎপিওড 
ছিড়িয়। দিতে পারে, জলম্ত চিতায় দগ্ধ হইতে পারে ) পতি বিরহ 
তাহাদের পক্ষে অত্যত্ত্র ক্লেশকর। পতির মৃত্যুতে তাহারা ষে 
ভাবে অবস্থিতি করে, সে দৃম্ত জগতে আর কোথাও নাই। তাই 
বুঝিদ্াছি, কান্ত ভাবে তোমার ভজন করা, গ্োগান্জনাদিগের 
পক্ষে সর্ঝাংশে শ্রেয়; হইম্মাছিল। কিন্ত ভাব নারী ভিন্ন 
অপরে, হৃদয়ে আনিতে পারিবে কি না তাহা বুঝিতে পারি নাই। 
--পারে ভাল; কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, তোমার সাধনার জন্য 
ভাবের অভাব নাই) অতাব কেবল গ্রেমতক্তির। প্রেমতক্তি 
ধাকিলে, সকল ভাবেই তুমি অনুগ্রহ কর। প্রেমতক্তি শিক্ষার 
অনেক আদর্শ সংসারে রাখিয়াছ। পিত| মাতা, স্বামী স্ত্রী, 
প্রাণের সুহ্দ--এ সকলই শিক্ষার আদর্শ। তুমি বিশ্বের রাজী, 
জগতের পিতা, ঘক্ষাণ্ডের স্বামী, জগ্ন্ধু, তোমার সহিত সম্প- 
কের অভাব কি? য| বলিব তুমি তাই; যে সম্পর্কে সুবিধা 
গাইব, তাহাই ধরিয়া তোমার প্রতি প্রেমভক্তি প্রকাশ করিব। 
সাধক কবির এই গান টুকু বড় মনে লাগে... 
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« তুমি কারে! পিতা! কারো মাতা কারো হুহ্থদ সখা হও, 
প্রেমে গলে, যে যা বলে; তাতেই তুমি প্রীত রও ।” 
মূল কথা, অটল বিশ্বাস, আর গ্রেমডক্তি চাই। স্থির বিশ্বাস 
এবং প্রেমত্জির বলে, গ্রব ও প্রহার সিদ্ধ হইয়াছিলেন; সাধক 
: রামপ্রমাদ মা ডাকিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্ যে, অশীতিপর- 
ধা গ্বন্ত্ হইয়া, চক্ষের জল ফেবিতে ফেলিতে অথ বৃক্ষের 
মূলে কপাল ঠুকিতেছেন, আর বলিতেছেন “ ঠাকুর রক্ষা কর।” 
ধাহার জ্ঞানের চক্ষে উহা কুসংস্কার বলিয়া বোধ হইবে, বিনয় 
করিয়া বলি, উ'হাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদানের আবষ্তক নাই, উন্নি 
যদি ভুলিয়! থাকেন, ফে ভুল ভাঙ্গিবার প্রয়োজন নাই। উহার 
& অমূলা বিশ্বাস,অসীম তক্তিতেই কাজ হইবে। দীননাথ! তুমি 
গীতায় বলিয়াছ, “আমি ভাবগ্রাহী, আমি অন্তর্ধামী, আমি সর্ব- 
তৃতময়, আমি বিশ্বব্যাপী, আমার সহিত অতেদ জ্ঞানে, যে, যে 
দেবতার পুজা করে,সকলই আমার গ্রাহ্থ। “তাহা হইলে এ বৃদ্ধার 
পুজী অগ্রা্থ হইবে কেন? হরিহরে অভিন্নদেহ ষদ্াশিব আশু” 
তোষ ভোলানাধমহেষ্বরের যিনি পৃজা করেন, তিনি তোমারই 
পুজা করেন। তুষিই বিশ্বজননী রূপে ভগ্নবতী।* তুমি গীতায় 
* জগন্মাতার বরাভয় মুর্তি দেখিলে, সন্তানের মনে ক 
আশা জম্মে। বিশ্বজননীর পুজা করিতে বা প্রাণভর! মা ডাক 
ডাকতে ভারতবায়ী ভিন্ন আবার কোন দেশের লোকে জানে না। 
মাভিন্ন সন্তানের বেদন! কে বুঝে? প্রাণের ব্যথা! মাকে ন 
জানাইলে কি শাস্তি হয় ? জানাইতে মুখেঞকিছুমাত্র বাধে না? 
মূল শক্কিরূগী ভগবানকে ম! না.ডাকিলে কি তৃপ্তি হয় ৫. 


১৪৪ দ্বারকা লীলা 


যাহা বলিয়াছ, তাহার মন বুঝিয়াছি, কিন্ত মানুষ ভেদ জ্ঞান 
করিয়া পুজা ন& করে কেন। তাহ] বুঝিতে পারি নাই। তোমার 
শীতার মরু লইয্া। ভক্ত কবি বিস্ত্রাম গাইয্বাছেন, 


« প্রেম ক'রে ঘে ধা বলে, প্রেম-সিন্ধু সেই তোমার নাম, 
শ্যাম বলুক, শ্যামা বলুক, অথবা! বলুক শিব রাম ; 
যে জাতি বলুক যে ভাষায়, বঞ্চিত হবেন! আশার, 

সকল ভাষার কু তুমি, তোমার কাছে নাই জাত বিচার ।” 


আবার গ্রাইয়াছেন,- 
« প্রেমে যদি পাষাণ পৃজে, প্রেমে যদি শ্বশান ভজে, 
যার প্রেম সে লবে বুঝে, দে কি পাষাণ শ্বশান গণে ?”? 


যাহাহউক বুঝিলাম, তুমি ভাবগ্রাহী, অস্তরের প্রেমভতক্তিই 
তুমি গ্রহণ কর। . 
গোগীর! এই প্রেমভক্তির জোরে তোমার ভুবনমোহন রূপ 
অন্তরে দেখিয়াছেন এবং বাহিরে দেধিয়াছেন। এমন সৌভাগ্য 
মহা মহা ষে।গীদিগেরও হয় না। কিন্ত শ্রদ্ধাতক্তি শৃন্ত অপ্রে- 
মিক ভাগ্যহীন ব্যক্তির, তোমাকে তোমার লীলার সময়ে চক্ষের 
সম্মুখে গাইয়াও চিনিতে পারে নাই। তাহাতেই বুবিয়াছ্ি, তুমি 
ভক্ত ভিন্ন ধরা দাও না। তুমি জগৎ কারণ, তোমাকে দেখিতে 
সকলেই বাসা করে, না দেখিয়াই মন ভোলে, যাহারা দেখিয়াও 
দেখে নাই তাহাদের কি কম হূর্ভাগ্য ? 
_ গোগীদিগের অসীম সৌভাগ্য সহজ জ্ঞানেই জস্বিয্াছিল। 
তাই মনে হয়, তুমি ঘেমন সকলের আরাধ্য, তেমনি সহজ 
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জ্ঞানেই সকলের বোধ । তুমি সহজ জ্ঞানে ধর! না দিলে, 
মানবের সাধ্য কিবে, জ্ঞানধোগে তোমীকে ধরিবে$ যিলি 
জানে ধরিতে নিয়াছেন,। তিনিই শেষে অনভ্ত বলিয়া 
তোমার ব্যাধ্যা করিয়াছেন। দিগদর্শনের কাটা যেমন সর্বদা 

উত্তর মুখে অবন্থিতি করে, আনবের অন সহজ ভাবেই 
তেমনি তোমার দিকে থাকে। তুমি দয়া করিয্াই যানর্ব মনের 
এই স্বাভাবিক গতি রাধিয়াছ। তাই ভাবি, এই সহজ জ্ঞান, 
অটল বিশ্বাস, আর অসীম প্রেমন্ডক্তির বলেই গোলীগণ তোমাকে 
ধরিতে পারিয়াছিগেন। উহাদের পুর্ব্ব জমের যে সুককৃতি ছিল, 
তাহাও বোধ হয» এই সহজজ্ঞান-জাত। তোমার এই লীলাতে 
জ্ঞান অপেক্ষাও প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিলাম।* 


রূপ গোস্ামীকে প্রেমততত বুঝাইতে প্রেমময় চৈতত্ত 
দেব ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগ্রস্থ হইতে তাহার 
কিছুনংশের মন প্রকাশ করা.যাইতেছে। 

কর্মানুষ্টানই কর, আর জ্ঞানানুশীলনই কর, কোন নাকোন 
ঝময়ে, ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানরমনে উদয় হইয়া, তত্প্রতি শ্রদ্ধা 
জন্মিবেই জন্মিবে। তখনই বুঝিবে মনে ভক্তির হুত্রপাত হইল। 
এই ্থযবোগের সময়ে, মানব যদি নিশ্ে না থাকিয়া, উপযুক্ত 
গুকপদেশের আশ্রয় লয় এবং গুরুর নির্দেশ ক্রমে হরিনাম শ্রবণ 
কীর্তনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাহইলে, এ ভক্তি ভ্রম়শঃ বাড়িয়া 
ঈশ্বরানুরভি বৃদ্ধি করে। ভগ্গবান তখন অকিঞ্চনের চেষ্টা সফল 
করিতে, অন্ত ভক্তসাধুর সহিত তাহার মিলন করিয়া দেন এবং 
তাহাকে প্রেমানন্দেন আন্বাদ অন্ুতব করান। প্রেমানবের 
১৩ 
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'্তাহার পর কতযঞারাযক্ধাদির বম । এই চুরাত্বারা তোম।র 
প্রত দীবন লা করি ভাছার জপবাবছার করিয়াছে। পরের 
উপকার ও জগতের সদলের জন, তু্গি ষে শক্তি সামর্থ্য দিয়া- 
ছিলে, তক্বারা পরের গীড়ন করিয়াছে, পৃথিবীর অনিষ্টসারন 
করিধাছে। তোয়ার রাডাখে বাস করিয়া, তোমার প্রদত্ত দীবন 
লইয়া, তোমারই বিরুদ্ধাচারী ছই্্াছে। তুমি যে সর্বোপরি 
শাসনকর্তা, মে কণা পথ্যত্ব ভূলিয়া গিয়াছে! 

ইহাদের পাপাচরণে পৃথিবীর েষম অমঙ্গল হইয়াছে, পাপ 
ভার গুরুতর হইয়া! ইছাদের পরকালের হূর্গতিও তেয়লি বাড়িয়া 
চলিয়াছে। দন্বাময় ! ইহারাই থেন হু-সত্তান, তি ত আর কু 
পিতা নও। তাই তুষি ই্গারিগকে মংলারে না রাখিয়া, আবার 
পোড়াইগ্লা ধাটি করিবার জন্ম তুলিদ্বা লইয়াছ। তাহাতে 
পাপীর ও পৃথিবীর উত্য্বের পক্ষেই মঙ্গল হইয়্াছে। তুমি ষে 
গতিত পাবন, এবং মুঙ্গলময় ও তোমার প্রত্যেক ক্ষটনা মনে মন্রল 
কুচক, এতদ্বারা ভাহার পরিচত্ব পাইয়াছি। 

আঙ্গাদ পাইলে, কোন প্রকার সাংসারিক হুখ আর তাহার কাছে 
ভাল লাগে না। দ্বেষহিৎসাদি প্রেমের বিরোধী অসঃ বৃত্তি 

সকল পরিত্যাগ পূর্বক য়ে ব্যক্তি ক্রমে সংসারের হুখাসক্তি 

একেরারে ছাস্বিযা কৃফ-চরণ দার করিতে গারে, ভগবান, প্রেমের 

চরম ফল দানে তাছারে চরিতার্থ বরেন। চতুর্বর্গ ফল, এট 

ফলের নিকট অকিঞ্চিৎকর। 

সাধন ভক্তি হতে ভগবানের প্রতি রতি জশ্মে। এ্রীরতি, 
গাঢ় হইলেই তাহাকে প্রেম বলে। নেহ। মান, প্রগয়। রগ, 
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তাহার পর কুকুক্ষেত্রের মহাযুষ্ধ (--পাপিষ্ঠহূর্ব্যোধনের কার্য 
স্মরণ করিলে দুণা জঙ্গেঃ দোঁপদীর অবস্থা তাবিলে ধুক ফাটে, 
পাওঁবদিগের ছূর্গতির কথা মনে হইলে, চক্ষে জল আদা তুমি 
জগৎ গিতা, তোষার একটা সঙ্ভান বুছিহ দোষে মাঠে সাহা গেলে, 
তোঙারই লাগে । ছৃ্রযোধনের গাপাচযণ কখসাদির চাক সীমা 
অতিক্রম করে নাই) তাই প্রথমে বাপু থাা করিয়া কত 
বুঝাইলে, ছূর্ধ্যোধন তাহা গুনিল নাত খেষে যাহা করিবার 
ভাহাই করিলে; অবশ্শের পতন, ধর্দের জয় দেখাইলে। 

আহা, এই আসার সংগ্গারে আধিয়া সাসুষের কত সাধই 
যায়। নির্নজ পাপিষ্উ চুর্যোধন, কু প্তামধ্যে পাওবদিগের 
সাক্ষাতে, স্বীয় উরুদেশ প্রদর্শন পূর্বক ওখায় পাওব গৃহিনী 
ত্রৌপদীকে বমিতে বল্য়ানিল] অন্তিসবালে সেই উর 
হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িল। নিজের বিপুপরাজে ছুরাত্মার আশ! 
মেটে নাই, তাই অতি লোভে পাওবদিগের রাজ্য গ্রাস করিল? 
ভাহাদিগকে হৃচাগ্র ভূগি দিতেও সন্ত হইল না। আহা, 
অনুরাগ, ভাব, মহাতাৰ প্রভৃতি প্রেমের ভিন্ন ভিগ্ন অবস্থা এই 
সকল, প্রেমের ক্রমোতকর্ষতায় উৎপন্ন হয় ॥ 

ঈশ্বরের প্রতি শ্রীতি জন্িলেঃ জড় পদার্থে আর মনের গ্রীতি 
থাকে না। অর্থাৎ ভোগ্যপদার্থে মানবের যে গ্রীতি ছিল, তাহ! 
ঈব্বরের দিকে ধাবিত হয়। ভগ্গবানের পুতি শ্রীতির প্রথমা? 
ৰস্থাকেই ভাব কহে । ভাবের উদয় হইলে, প্রাকৃতছুঃখ জন্তা 
যনে ক্ষোভের উদয় হয় লা) তখন মানব ভগবান্র প্রসঙ্গ 
লইয়া কালযাপন করিতে ভালবাসে। এই সময়ে ইঞ্জিয় হুধে আর 


১৪৮ দ্বারকা-লীলা ৷ 


অস্ভিম কালে দেখি, তাহার নিশ্বাস টুকু ফেলিবার ম্বান নাই, সে 
দর্প নাই, মে অহঙ্কার নাই, সে মন্ততা নাই, সে লোভ নাই-- 
তথন “ রাজ সিংহাসন, ছাই মাটা বন” সকলই তাহার গঙ্ষে 
সমান দেখিলাম। ূর্ধ্যোধনের কার্য দেখিয়া তাবিয়াছিলাম, 
.ষংসার ভোগের জন্য তুমি বুঝি' তাহাকে কায়েমী পাটা দিয়াছ,- 
ভা নয়? তবে হলে! কি? যদি বিপুল রাজত্ব, অতুল আধিপত্য, 
চির ভোগেই না আদিল, অন্তিম কালে কিছু সঙ্গেই না গেল, 
তাহাহইলে, ত বিষয়ের মত্ততাতেই চূর্ধেযাধনের ইহকাল পরকাল 
উভয়ই নষ্ট হইল, বিষয়ের লোভই ত তাহাকে এই ভবসাগরে 
তুবাইল! তুম ভবের ধন তবেই বিলাও, কেহ তাহার একতিল 
সঙ্গে লইতে পারে না। বুঝিলায, ধ্, জন, বিষয় ধিতব কিছুই 
অস্তিমের সাথী নহে, অস্তিমের সাথী কেবল ধর্শা। ধর্মই 
_লিানের বন্ধু, ধর্মই শেষের সম্থল, ধর্ম থাকিলেই তোমার চরণ 
(মলে । ধর্থের বলেই পাগুদিগের শেষরক্ষা হইল এবং তাহারা 
অলোঁকিকভাবে স্বর্দারোহণে সমর্থ হইলেন। অতএব বুঝলাম, 
বাসনা থাকে না। ভাবের আধিক্য হইলে, মানব আপনাকে 
অত্যন্ত হীন মনে করে এবং হীনকে তিনি কৃপা করিবেন, এই 
দৃঢ় বিশ্বাসের মহিত উৎনুক-চিন্কে নিরম্তর ভগবানের নাম 
করে,-গুন ব্যাখ্যা করে। তখন আর সংসারাশ্রমে প্রবৃদ্ধি 
থাকে না। এই অবস্থায় মানব, ভগবানের নাম সম্বল পূর্বক 
সংসার ছাড়িয়া! তীর্থবামী হয়। নাম নিষ্ঠায় মনশ্থির রাখিয়া 
ক্রমে প্রেমভক্জির ও২কর্ঘ ফাধন করিতে পারিলে, শেষে পরমাগতি 
লাত করে। 


উপসংহার । ১৪৯ 


ধর্মী ভিন্ন তুমি ভিন্ন এ জগতের উগরে ওঁ নীচে যাহা দেখি, 
সকলই মিছে,-সকলই অসার । 

কিন্তু দীনবন্ধু! তোমার কৌশল বলিহারী যাই । মংমারকে 
অমার জানিয়া মকলেই ষদদি ইহাতে অনামক্ত থাকে, তাহাহইলে 
ততোমার কৃষ্টি রক্ষা হয় না। তাই বুঝি, মানবহাদয়ে প্রবৃত্তি দিয়া, 
মানুষকে সংমারাসক্ত রাখিয়াছ। আহা, অমীম অপত্য-স্েহ) 
আঁ“চধ্য দাম্পত্য স্থখ, মনোমুগ্ধকর প্রিপবসশ্মিশন প্রভৃতি দ্বারা এবং 
জীবন ধারণের জন্য দাকণণ জঠরানল দ্বারা, তুমি মানুষকে এরূপ 
আবদ্ধ রাখিরাছ যে, কাহার সাধ্য সহজে সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিতে পারে? মানুষ অফার সংঙারের হখ পাইয়া 
ভুলিয়া রহিয়াছে। তাই সংসারহৃথ পরিভ্যাগ করিয়া তোমার 
চিন্তা, কম লোকেই করিতে গারে। কিন্তু ধিনি পারিয়াছেন, - 
ধিনি & জাস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি সর্কান্থ ত্যাগ করিয়া তোমার 
চরণ সার করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, তোমার চতুরতাকে 
ধন্ত। এরূপ না করিলে, তোমার চরণ বাচান ভার হইত, -হৃষ্টি 
রক্ষা,কঠিন হইত। গাগুবেরা মহামারী ব্যাপার করিয়া রাজত্ব লাভ 
করিলেন, কিন্ত তে!মার বিরহে সে রাজত্ব আর তাহাদের ভাল 
লাগিল না। দেই জন্য, মকল ছাড়িয়া, শেষে মহাপ্রস্থানকরিলেন। 

কুরুক্ষত্রের মহাদুদ্ধ উপলক্ষে, তুমি যে বর্গহারী, পতিত-গাবন, 
তক্তব্মল, বিপদের বন্ধু, অগতির গতি, অনাথের নাথ, অস- 
হাসের মহা, কাঙ্গালের সণ এই মমস্তই জানিতে পারিয়াছি। 
আর অর্জুনকে বুঝাইবার উপলক্ষে তুমি যে ঘনাতন ধর্মের মর্শ 
বুঝা ইয়া, তাহা শুনিদা চরিতার্থ হইস্কাছি। 


১৫৪. দ্বারকা-লীলা। 


তাহার পর ষ্ছ্বংশ ধ্বংস।--তৃমি জগৎ পিতা, আমরা 
সকলেই তোমার সন্তান, কিন্ত তোমার মন্ত্য-লীলায়, লোকে 
তোমার একটী পৃথক বংশ দেখিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তোমার 
 ষছুবংশও যা, আমরাও তাই। তোমার যদুবংশ বউ ছূর্দাত্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল। তুমি দূরের তুষ্ট দমন করিয়া পৃথিবীকে 
নিরাপদ করিলে, লেষে ঘরের দুষ্ট দমনে প্রবৃত্ত হইলে। বিচার, 
অপরের বেলাও যাহ! করিয়াছ, তাহাদের সন্বন্ধেও তাহাই 
করিলে। তাহাদিগকে সমূলে নির্শুল করিয়া, শেষে বৈকুষ্ঠে গেলে। 
তুমি নির্লিপ্ত পুরুষ, তাই তাহাতে তোমার একটু মায়া বা মমতা 
দেখিলাম না। দর্গ অহস্কার চূর্ণ করিবার সময় তুমি কাহাকেও 
স্থাড় নাই। তুমি ধর্্ অবতার, তোমার বিচারে কি পক্ষপাত 
হইতে পারে £ 

দয়াময় তোমার লীলা সম্বন্ধে যেমন বুঝিয়াছি, মেইরূপ ছুই 
চারি কথা প্রকাশ করিলাম। আমার ন্তায় অক্ষম ব্যক্তির 
ইহাতে হাঁত দেওয়া উচিত ছিল না। দোষ ক্রটি অনেক 
স্বটিয়াছে। তবে ভরষা তোমার দয়া। মানুষ যাহাকে স্পর্শ 
করিতে ঘবণা বোধ করে, তুমি দয়া করিয়া তাহাকে কোলে কর। 
দেই ভরসায় এই জধম আতুর সন্তান, তোমার পাদ গদ্দে শত 
সহত্র প্রণাম করিয়া' যোড়করে প্রার্থনা করিতেছে, 

“ বদসান্গং কৃত কর্ধ জানতা বাপ্যজাতনা সাঙ্গং ভবতু 


ভৎ সর্ব তৎ প্রসা্াৎ জনার্দন.।” 
বাঁগবাক্তার রডিং লাইব্ররী - ! 
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